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তৈন্গাঙ 


চে 


তৈন্গাঙ লিটারেচার ফোরাম এর শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
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বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক ইউ,পি চেয়ারম্যান স্বীয় বাবু অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কে তঞ্চঙ্গ্যা 
জাতির অসামান্য অবদানের জন্য তৈন্গাঙ লিটারেচার ফোরাম এর "তৈন্গাঙ" 
আদিবাসী দিবস, সংকলন-২০১৩ সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হল |. 
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সম্পাদকীয় 


কথায় আছে ,“জোর যার মুলুক তার” এ উক্তিটি যেন চিরন্তন সত্য | আর 
এ উক্তিটি আরেক বার প্রমাণ করল বর্তমান ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার | 
১৯৯৭ সালে ২ই ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাস্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 
মনে হয়েছিলো এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ভাষাভাষী বসবাসরত 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মুক্তির সনদ । কিন্তু সরকার এই চুক্তিকে বিষপোড়া 
হিসেবে এখন পর্যন্ত ব্যবহার করে চলেছে ..... আর এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে 
বর্তমান সরকার অনেক ফাইদা লুটে নিয়েছে এবং এখনও লুটেছে । পার্বত্য 
চট্টগ্রাম শাস্তি চুক্তির ষোল বছর হতে চলেছে অথচ সরকার চুক্তির কোন ধারা 
ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি । পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ বিষয় 
হচ্ছে ভূমি বিরোধ । চুক্তির সময় এই বিরোধ কে আইন করে মীমাংসা করার 
কথা থাকলেও, তারা তা এখনো করেনি । সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় পার্বত্য 
চট্টগ্রামের ভূমি নিম্পত্তিকরণ আইন সংশোধন করা হয়েছিল । আদৌ এই 
আইন ভূমি নিম্পত্তিকরণে কাজ করবে কিনা প্রশ্ন থেকে যায় । মন্ত্রিসভায় এ 
আইন সংশোধনের পর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনেশনাল বাংলাদেশ (টি.আই.বি) 
এক তথ্য প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় সংশোধিত ভূমি বিরোধ আইনের 
মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিম্পত্তিকরণ সম্ভব নয় । এ থেকে কী বুঝা 
যায়? এ আইন সংশোধন করাটা হচ্ছে সরকারের লোক দেখানো মাত্র । 
কারণ বর্তমান সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ আর বেশি দিন নেই, তাই তারা 
তড়িঘড়ি করে এ আইন সংশোধন করে আগামী নির্বাচনের প্রচারণার ইস্যু 
হিসেবে এ ভূমি সংশোধনের আইনের কথা ব্যবহার করছে । এ সংশোধিত 
আইন কে কেন্দ্র করে পাহাড়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে । যেখানে বাঙ্গালীদের 
বিভিন্ন সংগঠন এ আইনের বিরোধিতা করে বিভিন্ন অবরোধ, ভাংচুর ও 

না । মানে সরকার বরশির টোপ দিয়ে মাছ ধরতে চায় । আদিবাসীদের . 
. সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও বিভিন্ন আন্দোলনের সময় বর্তমান সরকারের অনেক 
মন্ত্িবর্গ রাজপথে আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন । অথচ তারা যখন 
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লেন উপজাতি থেকে কষুত্র-নৃগোষ্ঠী: 
7 আমাদের সাথে রাজপথে আন্দোলন করেছিলেন 


আমি আন্তরিকভাবে দুর প্রকাশ 
রান সম্পাদক সুগাল দা, জ্যোতি দা, অহ কুমার দা এবং অধিত দার প্র 
সবশেষে“তৈন্গাঙ” এর পক্ষ থেকে সবাইকে আদিবাসী দিবসের প্রীতি টিভি ূ 


- রইল । 
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মাদিবাসী ধারণা নিয়ে বাংলাদেশের সরকারি মহলে ওঠানো আগন্তর প্রেক্ষিতে আমি 
একবার লিখেছিলাম:ম্নবাংলাদেশ সরকারের ভাষ্য, যে, এদেশে কোন 17012970945 
ঈনগোষ্ঠীর অসিত নেই, তা কোন জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।'ইনডিজেনাস' 
কথাটির অস্বচ্ছতার কারণে নয়, বরং এদেশের আদিবাসী/উপজাতীয় জনগণকে তাদের 
ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যেই সরকার এই অবস্থান নিয়েছে।” 
পাঠকদের অনেকের হয়ত জানা আছে বা মনে পড়বে, ২০১১'র জুলাইয়ের শেষ 
সপ্তাহে একটা খবর বেরিয়েছিল যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকাস্থ কূটনীতিকদের 
কটি সভায় ডেকে এনে বলেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের “উপজাতীয়'-দের ০0710 
11011 বলা যেতে পারে, কিন্ত 110157005 বলা যাবে না। সেসময় নিউ ইয়র্কে 
ঈাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সভাতেও 
রাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছিলেন। এসবের প্রেক্ষিতে 
মামার উদ্ধৃত বক্তব্যটি সেই সময়কার মনে হতে পারে। তবে যে নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতিটি 
ওয়া হয়েছে, তা আসলে লিখেছিলাম ১৯৯৩ সালে, আজ থেকে বিশ বছর আগে! 


১৯৯৩ সাল ছিল জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ, যা তখন 
ংলাদেশে সরকারিভাবে পালিত না হলেও বেসরকারিভাবে বেশ ঘটা করেই 


বায়ক করে গঠিত একটি বর্ষ উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে। উক্ত পরিষদ 
ত কর্মসূচির অংশ হিসাবে ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল একটি সেমিনার, যেটির জন্য মূল প্রবন্ধ লেখার ভার পড়েছিল আমার উপর। 
ন সময় আমি ছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের একজন নবীন 
পভাষক। আমার চারপাশে যেসব প্রশ্ন তখন উথথাপিত হতে দেখেছিলাম, সেগুলোরই 
র আমি খুঁজেছিলাম আমার লেখায়, তখনকার সরকারি অবস্থানের বিপরীতে 
ড়িয়ে। 'ইনডিজেনাস' শব্দটি তখন ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে নূতন। এটির প্রায়োগিক 
রথ কি এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ “আদিবাসী' কিনা, এদেশে “উপজাতীয়' নামে যারা 
গিরিচিত দের ইনডিছোদাস অর্ধ আদিবাসী বদা যাবে কিনা, ঘুরে ফিরে এ ধরনের 
উঠে এসেছিল আমার প্রবন্ধে । ও 
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গত দুই দশকে 170159101599991৩ অর্থে 'আদিবাসী' ধারণার সাধারণ ব্যবহার 
গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা বেড়েছে। তবে রাষ্টরযন্ত্রের বিভিন্ন পরিসরে সমানভাবে তৈযী* 
ঘটে নি। তথাপি ২০১১ সালে যখন পররাষ্টমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারিভাবে বলা ইঁ 
“পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা 17015917095 নয়", ব্যাপারটা অনেকের কাট 
অপ্রত্যাশিত, হতাশাব্যপ্রক ও বিস্ময়কর ছিল। কারণ এমন এক সময়ে কথাটা ক 
হয়েছে, যখন সরকারে প্রতিমন্ত্রী বা সমতুল্য পদে বহাল আছেন চারজন আদিবাঈ 
ংসদ (তাঁদের মধ্যে তিনজন আবার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ১৯৯৩ সালে; 
আদিবাসী বর্ষ উদযাপনে)। শুধু তাই নয়, আদিবাসী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৯৯৫ 
সালে যে স্মরণিকা ছাপানো হয়েছিল, তাতে তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসানে 
বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে যিনি বাণী দিয়েছিলেন, 
বর্তমানে সরকার প্রধানের পদে আসীন। ২০০৮-এ প্রণীত তাঁদের দলের নির্বাচ 
ইশতেহারেও 'আদিবাসী'দের জন্য আশ্বীসমূলক অঙ্গীকার ছিল। অথচ এই সরক 
আমলেই কিনা দুই দশক ধরে রাষ্ট্রযন্ত্রে বহাল তবিয়তে থেকে যাওয়া ব 
ধারণা সংক্রান্ত একটি পুরানো আপত্তির ভূত নৃতন করে আত্মপ্রকাশ করল! তাও আবার 
এমন এক মন্ত্রীর উপর ভর করে, যাঁকে এর আগে আদিবাসীদের একজন বন্ধু হিস 
ভাবা হত। তিনি নিজেও তেমন ভাবমূর্তি নিয়েই আগের বছরগুলোতে বিশ্ব আদিবাঈ 
দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠান আলোকিত করেছিলেন, যেমন ২০০৮ 
সালে মন্ত্রী হওয়ার আগে, আবার ২০০৯ সালে মন্ত্রী হওয়ার পরে! 


পত্রিপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে আমরা জানি, বর্তমান সরকারের 
আমলে 'আদিবাসী" শব্দকে সরকারিভাবে একপ্রকার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাত 
“আদিবাসী” ধারণার প্রতি যে সন্দিহান দৃষ্টি অন্ততঃ বিশ বছর আগে থেকেই রাষ্টযন্ত্ের 
বিশেষ কিছু পরিসরে বহাল ছিল, সেগুলো সাম্প্রতিককালে আরো জেঁকে বসেছে? এই 
প্রেক্ষিতে আমরা একটু ফিরে তাকাতে পারি বিশ বছর আগে কি ধরনের প্রশ্রের মুখে 
আমরা পড়েছিলাম, এবং সেসবের উত্তরে কি ধরনের যুক্তি আমরা দিয়েছিলাম। 

. উদ্দেশ্য নিয়েই নীচে তুলে ধরছি ১৯৯৩ সালের সেই সেমিনারে “আন্তর্জাতিক আদিবাসী! 
বর্ষ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ' নামে যে মূল প্রবন্ধ আমি উপস্থাপন করেছিলাম! 
_ তার কিছু অংশ। | 


১৯৯৩ সালে যে কথাগুলো আমরা বলেছিলাম 


জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে [01277901009] 5৪1 ০0610)5 ৬/0110"5 170185798] 
ঢ6০215 হিসাবে ঘোষণা করেছে। এটি মূলতঃ একটি প্রতীকী পদক্ষেপ হলেও বব] 
বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 1070120790$ অভিধার দাবীদার জনগোষ্ঠীদের 
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এই ঘোষণার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এর মধ্য দিয়ে তাদের বহু শতাব্দীর বঞ্চনা 
ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের উপেক্ষিত অবস্থানের প্রতি 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের ঘোষণা সব 
সদস্য রাষ্ট্রে সান আবেদন সৃষ্টি করে নি। কিছু |...] দেশ 17৫1861045 জনগোষ্ঠীর 
ধারণা এবং তাদের বিশেষ অধিকারের প্রশ্নুকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিলেও অন্য অনেক 
দেশে অনুরূপ কোন উদ্যোগ নেই, বরং কথার মারপ্যাঁচে জাতিসংঘের ঘোষণার মূল 
উদ্দেশ্যকে পাশ কাটানোর চেষ্টা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও কোন ব্যতিক্রম নয়। 
এখানে জাতিসংঘ ঘোষিত বর্ষটি উদযাপনের কোন সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, 
এই যুক্তিতে যে এদেশে কোন 107৫1807085 জনগোষ্ঠী নেই। কিন্তু একজন গারো, 
সাঁওতাল বা ঘ্রোর কাছে এই সরকারি ব্যাখ্যা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্ত 
র। এতদিন তাকে আদিবাসী আখ্যায় ভূষিত করে হেয় করা হয়েছে। আর আজ যখন 
সে এই পরিচয়কে সগৌরবে ধারণ করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলতে চাইছে, তখন 
তার সরকার তাকে বলছে, সে নিজেকে 10701501705 বলে দাবী করতে পারে না। 
এখানে স্বভাবতই যে প্রশ্নগুলি সর্বাগ্রে চলে আসে সেগুলি হল, 101207043 কথাটির 
অর্থ কি? বাংলাদেশে আদিবাসী বা উপজাতীয় নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীগুলোকে 
17010010015 বলা যায় কি? 


আভিধানিক ভাবে 1701291015 কথাটির অর্থ হচ্ছে “স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত'। এ অর্থে 
জন্সূত্রে একটি দেশের নাগরিক, এমন যে কেউ নিজেকে সেদেশের 1701850085 
বাসিন্দা বলে দাবী করতে পারে । তবে অতীত উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, পৃথিবীর 
অনেক জনগোষ্ঠীই এখন যেখানে বাস করে, সেখানে তাদের অনেকের পূর্বসূরীরা 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে এসে বসতি গেড়েছিল। এ অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট 
একটি জনগোষ্ঠীকে 17015917045 বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারাই নিদিষ্ট একটি 
ভূখনডের প্রাচীনতম অধিবাসীদের বংশধর । স্পষ্টতঃই এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার । 
অর্থাৎ স্থান ও কালের সীমানা কিভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করছে 
কোন প্রেক্ষিতে কাদের আমরা 100189700$ বলতে পারি। [...] 


উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া, এই তিন মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশের মূল অধিবাসীদের নিধন, উচ্ছেদ বা সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করে ইউরোপীয়রা 
কিভাবে এই ভূখভগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের সবারই 
কমবেশী জানা আছে। এসব জায়গার ... বিজিত জনগোষ্ঠীদেরকে ইউরোপীয়রা 
অতীতে 5859, [07171101৬0, 01081, 1২9 1001210, 400051081 প্রভৃতি বিভিন্ন 
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নামে ডেকে এসেছে। এই নামগুলির অবজ্ঞাসূচক ও বর্ণবাদী ব্যঞ্জনা এড়ানোর ঈ 
1001891015 কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। তবে 1018৩194 জনগোষ্ঠীর ধারণা + 
শুধুমাত্র আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মত দেশের ক্ষেত্রে অর্থবহ তা নয়। আফ্রিকা 


এশিয়ার বহু দেশেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে এ গস্তাবনা অর্থহীন: 
অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কারণ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বর্তমানে স্থাণী? 


বিভিন্ন দেশে আভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতার শিকার এ ধরনের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিশ 
করে সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যাদের স্বতন্তরভাবে শনাক্ত করা যায়; 
এবং যাদের নিজেদের মধ্যে এই স্বাতন্ত্ের বোধ ধরে রাখার প্রচেষ্টা আছে, 
তাদেরকেও 170157003 বলে আখ্যায়িত করা যায়। [জাতিসংঘের পরিসরে 
ব্যবহারের বেলায়] কথাটির এরকম সম্প্রসারিত অর্থই দাঁড় করানোর চেষ্টা করা 
হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথম 
সেখানে বসতি গেড়েছিল, এ প্রশ্ন গৌণ । মূলতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথাকথিত 
সভ্যতার বিকাশের শিকার 11081, [010101%0 প্রভৃতি ও্পনিবেশিক আখ্যায় ভূষিত: 
' জনগোষ্ঠীদের সবাই 170151045 অভিধার বৈধ দাবীদার । “রে 


উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে আন্তর্জাতিকভাবে 17018617003 কথাটি যে 
অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে অর্থে বাংলাদেশে আদিবাসী ও উপজাতীয় নামে পরিচিত | 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সবাইকে 11015108$ বলে চিহিত করা যায়। [...] আভিধানিক 
অর্থে বাংলা “আদিবাসী' ও ইংরেজি 17015970945 দুটোই পুরোপুরি সমার্থক। তুর 
100181045 শব্দটি সাধারণ পরিচিতি লাভ করার অনেক আগে থেকেই আদিবাী 
কথাটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এবং প্রচলিত ব্যবহারে শব্দটি এর মূল অর্থ 
হারিয়ে কিছুটা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছে। আদিবাসী কথাটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় মুলত: 
আদিম বা সভ্যতার মাপকাঠিতে নীচু অর্থে। তাই আমরা দেখি আবদুস সাত্তারের 
[একদা বহুল পঠিত] “আরণ্য জনপদে'-এর মত গ্রন্থে একদিকে সাঁওতাল, গারো, 
চাকমা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলে অভিহিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে একই সাথে, 
এটাও বলা হচ্ছে, আদিবাসীরা কেউ এদেশের ভূমিজ সন্তান নয় । ্ 
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[কে এদেশের ভূমিজ সন্তান আর কে নয়, এই অর্থহীন বিতর্কে না গিয়ে এখানে যে 
বষয়টি আমরা ভেবে দেখতে পারি তা হল, আদিবাসী কথাটিকে ইংরেজি 
মিরা এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা। 10012611005 কথাটি 
তু কভাবে নূতন এবং এর নেতিবাচক কোন ব্যঙ্জনা এখন পর্যন্ত নেই। অন্যদিকে 
মাদিবাস লিন উল 


পরিবর্তে বাংলা বানানেই “ইনডিজেনাস' কথাটি ব্যবহার করা, অথবা অন্য কোন নৃতন 
্দ ... উদ্ভাবন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, 
পাততঃ কাজ চালানোর জন্য 'আদিবাসী"কে 1101251045_এর প্রতিশব্দ হিসাবে 
ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা নেই। আদিবাসী নামে পরিচিত মানুষেরা নিজেরাই যদি 
আখ্যাকে সগৌরবে ধারণ করে দেশের ভিতরে এবং বাইরে মাথা তুলে দাঁড়াতে 
পারে, তাহলে এটি একদিন ইতিবাচক ব্যঞ্জনাই বহন করবে। [...] 


বাংলাদেশের ইতিহাস শুধু বাঙালির ইতিহাস নয়। [...] বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, 
'মনকি বাঙালি জনসমষ্টি, সবকিছুর সাথেই বহু আদিবাসী উপাদান মিশে আছে। কিন্তু 
দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নির্মাণে আদিবাসীদের যে ভূমিকা ছিল, কোন পাঠ্যপুস্তকে 
র কোন যথার্থ উল্লেখ নেই। ইতিহাস ও জাতীয় মানস থেকে তারা নির্বাসিত হয়ে 
মাছে, এখন দেশের মানচিত্র থেকেও তাদের অস্তিতৃ মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অস্তি 
[ত্র যে সংকটে আজ বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিমজ্জিত, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটি 
কান বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা একই ধরনের 
ীংকটের মোকাবেলা করছে। ... প্রগতির যে ধারণা পাশ্চাত্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে 
দিয়েছিল, তারই শিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা। কিন্তু এই প্রগতির সীমা ও বিপদ 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাজনের অরণ্যভূমি নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে 
কার আদিবাসীরা যেমন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, 
গোটা বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্যেরও ক্ষতি হচ্ছে। এ ধরনের উপলব্ধি 
থৈকেই বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও রক্ষা করার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক 
ঠাম্প্রদায় নিয়েছে। 


বাসী ধারণাকে ঘিরে সৃষ্ট বর্তমান অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে কি করণীয় 


& লেখা শেষ করার আগে আদিবাসী ধারণা নিয়ে বর্তমানে যে অচলাবস্থা চলছে, তার 
্িক্ষিতে আমাদের করণীয় কি হতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজস্ব ভাবনা একটুখানি 
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:অশেকে আদিবাসী হিসাবে পূর্ণ স্বীকৃতি দিলে রাষ্ট্রের অথভতা বিপনন হবে, বা জনের 


আমি মনে করি, 'আদিবাসী' ধারণার ব্যবহার সরকারি 


উল্লেখ করতে চাই। রকারিভাট 
যে সীমাবদ্ধতা আছে, এবং সব প্রেক্ষিতে এটি 


জাতিমাংঘের বিভিন্ন সনদ বা ঘৌষণার আওতায় এদেশের জনগণের একটা নর 


ক্ষেত্রে তার কর্তৃত ক্ষুন্ন হবে। এই প্রেক্ষিতে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এই 
কায়েমি স্বার্থ বহাল রাখার জন্যই । বাত 
য়া হলেও আদিবাসীদের সাম 


প্রতিষ্ঠার মাত্রা নিরূপণ করা যাবে না। যেমন, 
যেমন ধরে নেব না যে সে আমার অধিকার, সংস্কৃতি বা ইতিহাস সম্পর্কে সাচে 


শিক্ষানীতি শিরোধার্য হয়ে গেল, আবার 'আদিবাসী' শব্দটি না থাকাটাই পঞ্চদ। 
সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত সংবিধানের ২৩ক ধারার প্রধান তুটি, এ ধর 
সরলীকৃত হিসাবের উর্ধে উঠে আমাদেরকে বিষয়গুলির গভীরে প্রবেশ করতে 

উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই মূল সমস্যা আদিবাসী শব্দের থাকা না থাকার উপর ভরশীর 
নয়। এ ব্যাপারে বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার সুযোগ 3 
প্রয়োজন নেই, তবে আমি আগ্রহী পাঠকদের আহবান জানাব এ নিয়ে ভেবে 


জন্য। 
লেখক ৪ সাবেক অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | 
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জাতিগত নিপীড়ন ও সংঘাতের শেকড় দূর করতে এঁক্য চাই 
আনু মুহাম্মদ 


প্রাথমিক কয়েকটি কথা আমাদের মাথায় গেথে নেওয়া দরকার যে, বাংলাদেশ প্রধানত 
বাঙালী অধ্যুষিত দেশ হলেও কেবল বাঙালীর বাসভূমি নয়; বাংলাদেশ মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও কেবল মুসলমানের বাসভূমি নয়; এই বহুজাতিক, বনুধর্মীয়, 
বহুভাষিক বৈচিত্র্য আমাদের সমস্যা নয়, সম্পদ; আমাদের এশ্বর্য । অথচ মুক্তিযুদ্ধের 
এই দেশে অন্যান্য জাতি ধর্ম ও ভাষার অস্তিত্ব অস্বীকারের চেষ্টা নানাভাবে এখনও 
চলছে। সর্বশেষ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতেও একই কাজ করা হয়েছে। বলাই 
বাহুল্য, এরকম অস্বীকৃতি গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি হতে দেয় না । অবিশ্বাস, বিদ্বেষ আর 
সহিংসতাই কেবল বাড়ায় । 


সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সময় আমরা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পদ বিপন্ন 
বার খবর পাই । তারসাথে পাওয়া যায় জমিদখলের খবর । উন্নয়নের নামেই অনেক 
ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। মুনাফার লোভ অনেকক্ষেত্রেই জাতিগত সহিংসতা ও 
বদ্ধেষের চালিকা শক্তি । মধুপুরের বন কিংবা পার্বত্য চট্রগ্রাম বা অন্য যে কোনো স্থান 
কনা কেনো, ঘটনার শেকড় খুঁজতে গেলে একই রকম ধরন পাওয়া যাবে । পার্বত্য 
গ্রামের ক্ষেত্রে এসব বিষয় ঘনীভূত হয়েছে অনেকদিন ধরে। এখনও পার্বত্য 
গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় হত্যা, অগ্নিকান্ডসহ যেসব হিংসাত্রক ঘটনা ঘটতে দেখি, 
র ক্ষেত্র বহুদিনের সৃষ্ট, সেকারণে এগুলো নতুন বা আকস্মিক নয় । 


ত কয়েক দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে রক্তপাত, সহিংসতা, অস্থিরতা আর 
চয়তার সৃষ্টি হয়েছে তার উৎস সন্ধান করলে মোটা দাগে দুটো কারণ পাওয়া 


বিবেচনায় না এনে প্রণয়ন করা হয়েছিলো । দ্বিতীয়ত, জাতিগত অস্তিত্র প্রতি 
স্বীকৃতি; আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রতি উপনিবেশ ধরনের সংস্কৃতি 
রাজনীতি । 


লক্ষ্য সামনে রেখে কাণ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করা হয়েছিল৷ পাকিস্তানী 
্বরশীসক জেনারেল আইয়ুব খানের কথিত উন্নয়ন দশকের এটি ছিল একটি বড় 
বলম্বন। সেই প্রকল্প অনুযায়ী বাঁধ নির্মিত হল, সেই বাঁধের কারণে সৃষ্টি হল কাপ্তাই 
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লেক, ভেসে গেল রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীসহ বৃহৎ জনবসতি | সেই অঞ্চলের সকলে! 
লক্ষাধিক মানুষ উদ্ধান্ত হলেন, যারা সকলেই সংখ্যালঘু জাতি ভাষা ও ধর্মের 
উন্নয়ন এবং তার লাভক্ষতি পরিমাপে মানুষ ও প্রকৃতি না রাখলে পরিণতি কী হয় এ 
তার এক নিষ্ঠুর নমুনা । উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া লক্ষ মানুষের ক্ষতিপূরণ আর পুর্ব 
নিয়ে অনেক রঙিন গল্প ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা এখনও অমীমাংসিত । একটি অ$ 
এখনও উদ্বান্ত। একাংশ এখনও ভারতে পরিচয় স্বীকৃতিহীন মানবেতর জীবন যাগ? 
করছেন। যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভাসিয়ে দেয়া হল লক্ষ মানুষ, সেই বি 
উৎপাদনও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি । পরে বরং তার আরও অবনতি হয়েছে, এব; 
হবে। [ 
জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এর ফল হিসেবে বাংলাদেশের উত্তবের পর ১৯৭ 
সালে এই অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জন্য বিদ্যমান এই সমস্যা স্বীকার করে তা 
সমাধানের দিকে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিলো । কিন্তু তা হয়নি, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
জাতিগত অস্বীকৃতি । সংবিধান অস্বীকার করল যে, বাংলাদেশে বাঙালী নয়, অন্যার 
জাতিও আছে। অন্যান্য জাতিগোষ্টীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এই অস্বীকৃতির মধ্য দি 
আগের জমে থাকা ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেল । সংঘাত, অবিশ্বাস ও নিপীড়নের নতুন পর 
শুরু হল। এম. এন.লারমা প্রতিবাদ করলেন, প্রত্যুত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্র 
নিপীড়নের আয়োজন শুরু হল। শুরু হল সশস্ত্র প্রতিবাদ, প্রত্যুত্তরে নিপীড়নের 
আয়োজনও আরও সম্প্রসারিত হল । | 


সেকারণে বাংলাদেশের সকল মানুষ সামরিক শাসনের অধীনে আসবার আগেই ” 
চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে সামরিক শাসন । বাংলাদেশের সকল মানুষ যখন স 
শাসনের অধীনে তখন এই অঞ্চল বাড়তি সামরিক শাসনের আওতায় । আর এই 
গেছে। 
পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিরা গেছেন, বসত গেড়েছেন । কো? 
সমস্যা হয়নি । কিন্তু ৭০ দশকের শেষে জাতিগত শাসনের পদ্ধতির অংশ হিসেবে যখ 
রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গরীব বাঙালিদের অর্থ, জমি ও কাজে 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়া হল তখনই জটিলতা শুরু হল। গরী! 
বাঙালীদের ঢাল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুরু হল নিপীড়ন ও সহিংসতা ও 
বিদ্বেষের আরেক পর্ব | গরীব বাঙালীদের জীবনও নিরাপদ হয়নি । 
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রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এভাবে বাঙালি 'সেটলার' দের সংখ্যা বেড়েছে, ক্রমে 
কোথাও কৌথাও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে । জাতিগত নিপীড়ন ও 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাবলী ক্রমে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দুরত্ব, অবিশ্বাস, সংঘাত ও সহিংসতা 
বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে নিরাপত্তা রক্ষার নামে পাহাড় উজাড় হয়েছে । রেশন, উন্নয়ন 
বাজেট, নির্মাণ, স্থাপনা ইত্যাদি ধরে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থবরাদ্দ হচ্ছে; উন্নয়ন 
ও নিরাপত্তার অজুহাতে পাহাড় লীজ হচ্ছে ব্যক্তির নামে। এগুলো ঘিরে বিশেষ 
সবর্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত । এদের মধ্যে বিপুল অধিকাংশ 
বাঙালী হলেও নতুন সুবিধাভোগী কিছু পাহাড়ীও আছেন। এদের নিজেদের স্থার্থরক্ষার 
জন্য পার্বত্য উট্টগ্রামে অশান্তি অর্থাৎ সামরিকীকরণ অর্থাৎ অব্যাহত সহিংসতা উত্তেজনা 
অবিশ্বাস দরকার | এর শিকার প্রথমত সংখ্যালঘু জাতির মানুষেরা, কিন্তু এর শিকার 
অবশ্যই টেনে নিয়ে যাওয়া দরিদ্র বাঙালীরাও। ১৯৯৭ সালে শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষর 
৷ হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যাগুলো অনিষ্পন্নই রাখা হয়েছে। জাতিগত স্বীকৃতি, বসতি- 

পুনর্বাসন ও উন্নয়ন দর্শনের সমস্যা বিষয়ে কোন পরিবর্তন আসেনি । তার ফলে শাস্তিও 
আসেনি । | 


জাতিগত নিপীড়ন, বিদ্বেষ দিয়ে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই । 
জাতিগত অসন্তোষ সামরিক উপায়ে সমাধান হয় না । এর চেষ্টা পৃথিবীর কোথাও সফল 
হয়নি । শুধু দক্ষিণ এশিয়ার কথাই যদি বিবেচনা করি দেখি, এই কারণেই পাকিস্তান 
ভেঙেছে, এই কারণেই ভারতের এক তৃতীয়াংশ এখন সামরিক শাসনের অধীনে, 
নিপীড়ন হত্যাকান্ড এবং স্নহিংসতার বাড়ছে, শ্রীলঙ্কা বহু অশান্তির মধ্যে আছে এখনও । 
বাংলাদেশেও এই কারণেই স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মানুষের, 
রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে সমাজ ও অর্থনীতির | 


বিশেষত গত তিন দশকে বাংলাদেশে দখলদার দুর্বৃত্তদের দাপট তৈরি হয়েছে; উন্নয়ন 
আর প্রবৃদ্ধির গল্পের আড়ালে নদী নালা খালবিল বন জঙ্গল সবকিছু দখলে নেবার জন্য 
তারা মরিয়া, তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা । পার্বত্য চট্টথামের কিংবা 
বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিশাল ভূমি ও সম্পদ তাদের 
আওতায় বাইরে কী করে থাকে? জাতিগত সংঘাত আর নিরাপত্তাকে খুব জুৎসই 
একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানরা দখল তৎপরতা চালাচ্ছে। 
আক্রান্ত হচ্ছে সকল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ । এতগুলো হত্যাকান্ড আর অগ্নিসংযোগের 
ঘটনা, কোনটিরই যথাযথ তদস্ত বা বিচার হয়নি । এবারও হবার সম্ভাবনা নেই। 
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সেজন্য পার্বত্য চট্টথামে বারবার পাহাড়ী - বাঙালী, পাহাড়ী - পাহাড়ী সংঘাত 
সহিংসতা, নিপীড়নের ঘটনাও থামেনি। কারণ দুর করবার চেষ্টা নেই এসব ঘ ার 
রবিতে শু এটাই স্পট হচ্ছে যে. সার থেকে 
রাষ্ট্র এখনও মুক্ত হতে ইচ্ছুক নয়। এ একটি শক্তিশালী সুবিধাভোগী গোষঠী ই 
নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতেই সর্ব ্ 
বিদেশি নানা ফাদ সৃষ্টি হওয়াও খুবই সম্ভব 
একইরকম । 

এর ফলে কিছু বাতি বা দোটি অবশ 


ন্টো গার পাহাড়ে সমতহে 
ডান! সংখ্যাগরিষ্ঠ সপ জনগোষ্ঠী আর 


জাতি জবা ও ধর্মে সাংবাদিক জানা ও সা 


লেখক £ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জারাীরমণর বিশবিদ্যালর | 


১৬ 


5021780৬101 09175091191 


রাখাইনদের নৃতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত 
ড. মুস্তাফা মজিদ 


রাখাইনরা বাংলাদেশে বসবাসরত একটি বিশেষ জাতি। নৃতাত্বিক বিচারে এরা 
মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক । রাখাইনদের আদিনিবাস ছিল আরাকান (বর্তমান 
মায়ানমার-এর অন্তর্ভুক্ত আরাকান) । রাখাইনরা তাদের নিজ দেশকে রক্ষইঙ্গি এবং 

র উত্তব ঘটেছে রক্ষা ও রক্ষাইন শব্দ থেকে। এ দুইটি পালি শব্দ এবং এর 
সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি । রাখাইনরা ধর্ম, কৃষি, এতিহ্য রক্ষা করে চলেন । 
এ কারণে তাদের নামকরণ করা হয়েছে রাখাইন । 


অংশবিশেষ পনের শতক থেকে চট্টগ্রামের রামু ও সংলগ্ন এলাকায় বসতি 

রি ঠা উর টিসি ভর 

ভূমি ত্যাগে বাধ্য করে । ফলে তারা ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের 

বভিন্ন এলাকায় এবং বরগুনা ও পটুয়াখালিতে এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৯১ 

র আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশ রাখাইন জনসংখ্যা প্রায় সতের হাজার | এই 

ছাণনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ির রাখাইনদের বাদ দেয়া 
হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম গণনায় আনলে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে । 


গৃহায়ন ও লোকাচার 
নাদীর পাড় কিংবা সমুদ্র উপকূল ঘেষে সমতল ভূমিতে রাখাইনরা ঘরবাড়ি নির্মাণ 
করেন । যৃথবদ্ধভাবে পাশাপাশি তাদের ঘরবাড়ি যা সমষ্টিগতভাবে এক একটি পাড়া 
ব গড়ে উঠেছে। পূর্বপুরুষের কারও নামে পত্তনি নেওয়া এ পাড়ায় পাড়ার নেতার 
(মাতব্বর) অনুমতি সাপেক্ষে ঘর তুলতে হয়। এর ফলে এক একটি পাড়া অত্য্ত 
ঘনবসতিপূর্ণ। বাড়ির সামনে ও পেছনে উঠোন বা বাগান করার জন্য যথেষ্ট জায়গা 
র নেই। বাঙালি হিন্দুর বাড়ির সামনে যেমন ফুলের বাগান, তুলসীতলা, 
মাটমন্দির ইত্যাদি থাকে রাখাইনদের প্রতিটি পাড়ায় সর্বজনীন বৌদ্ধমন্দির, পাঠশীলা, 
বড় বড় পুকুর, বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদি রয়েছে এবং এগুলি সবই সর্বজনীনভাবে 
ব্যবহারযোগ্য । তবে পুকুরের পানিতে না নেমে পুকুর পাড় থেকে পাত্রে পানি তুলে 
ব্যবহার করতে হয় । 
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ও জনগোষ্ঠীর মতোই এরাও মাচা তৈরি করে তার উপর ঘর তৈরি করে বসবাস ক 


সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যের উত্তরসূরি 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনরা এক সময় জায়গা-জমি, ধন-দৌলতে খুবই স্বনির্ভর ; 


উৎুলন। নানা আমোদ-ফুর্তিতে প্রতিটি পরিবার ও পাড়া থাকত. 
মুধরিত। রাখাইনরা লৌকিক ও ধ্ীয় অনুষ্ঠান, বিশেষ করে বৈশাহী পুরণ টা 
সংক্রান্তি, নববর্ষ উদযাপনে প্রবারণ 
পূর্ণিমা, মাধী পূর্ণিমাসহ সবকটি পূর্ণিমা তারা ঘটা করে পালন করেনা 
্রবজ্যাথহণ ও বিবাহ অনুষ্ঠান, মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ, বিশেষ করে বৌদ্ধ বিহারধযের মৃতু 


রাখাইনরা আমোদ-প্রমোদ 


নির্বিশেষে অভিবাদন জানান ও এ 
স্বভাবের অন্তর্গত । বড় বড় উত্সবগ্ডলোতে রাখাইন কিশোর-কিশোরী ও যুবক 


॥ মাঝে প্রাণচালয ও উচছুলতর বন্যা বয়ে যায়। তারা তখন দল বেধে 


গান, আনন্দ-উৎসবে পরিবেশ মুখরিত করে তোলে তারা পাছা নো ৫ 
আপ্টা়ন। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় এবং লৌকিক উৎসবগুলোকে, কিংবা কোনে ব 
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 পালা-পার্বণে বা বাড়িতে অতিথি এলে তারা নানা বরণময সুস্বাদু নকশি পিঠে-পুলি, বিন 
চালের রকমারি জর্দা-পায়েস বানিয়ে অতিথি ও পাড়া প্রতিবেশীদের খাওয়াতে পছন্দ 
করেন। তাদের লোজক এঁতিহ্য এসব পিঠায় নকশা আকারে চিত্রিত হয়। হেমন্তে 
দেখা যায় রাখাইন নতুন ধানের গুঁড়ি কাটার ধুম । রাখাইন মেয়েরা মনের আনন্দে " 
তখন পিঠে বানাবার প্রতিযোগিতায় লেগে যান। নানা প্রজাতির বিন্লী ধানের চাল দিয়ে 
নানা ধরনের মজাদার খাবার তারা তৈরি করেন। 


পোশাক পরিচ্ছদ 


রাখাইনদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষত রঙিন এবং সচিত্র হয়ে থাকে । তারা গাঢ় 
উজ্জ্বল ধূসর বর্ণ এবং বিভিন্ন রঙের নকশা সমৃদ্ধ পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করেন 
ও ভালোবাসেন এবং এসময় লোকদের প্রভেদ দেখাবার জন্য পুরুষেরা উজ্জ্বল রংয়ের 
লুঙ্গি ব্যবহার করেন বৃদ্ধ পুরুষেরা মাথায় গোহপৌং বা পাগড়ি এবং বৃদ্ধা নারীরা 
কোমরের খাগ্রো বা জালি ব্যবহার করেন তবে বর্তমানকালে গৌংপাং ও খাখো ব্যবহার 
খুব কমই দেখা যায়। সাধারণত রাখাইন যুবকরা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি (দোয়া), শার্ট 
(এনজ্যি) ও মেয়েরা লুঙ্গি থাবিং), ব্লাউজ (বেদাই এনজ্যি), ওড়ুনা (পোছোপেইন) 
ইত্যাদি পরিধান করেন। তবে রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরেন। সাধারণত 
ফতুয়ার উপরে এরা লুঙ্গি পড়েন । রাখাইনরা ফতুয়ার উপরেই গুছিয়ে গিট বেঁধে লুঙ্গি 
পরা পছন্দ করেন। এরা এছাড়াও মন্দিরে প্রার্থনাকালীন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ 
অনুষ্ঠান পর্বে মাথায় পাগড়ি পরেন । পাগড়ি তাদের এঁতিহ্যের প্রতীকও বটে । হাতে 
বোনা বা বাটিক কাজ করা বর্ণময় নকশা আঁকা এসব লুঙ্গি দেখতে ভারি চমতকার | 
র উপরে এরা বাহারি উজ্জ্বল বর্ণময় ব্লাউজ পরেন । এছাড়াও মেয়েরা হাতে, কানে, 
গলায়, নাকে, কোমরে ও পায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ খচিত বর্ণাঢ্য নকশার সোনা-রূপার 
₹কার পরা এবং চুলে বিভিন্ন ধাচের বেনি ও খোঁপা বাধা ও খোঁপায় সুন্দর ফুল 
গোঁজা বিভিন্ন রকম সোনা ও রূপার টাকার ট€কহার পরা খুব পছন্দ করেন । রাখাইন 
মেয়েরা অন্তত ব্রিশটি নামের ত্রিশ প্রকারের চমৎকার অতুলনীয় খোঁপা বেঁধে নিজেকে 
সাজিয়ে তুলতে পারেন সাজগোজে রাখাইন মেয়েদের তুলনা হয় না । মূলত রাখাইন 
মেয়েরা পরিপাটিভাবে সাজগোজ করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে খুবই 
৷ এটি তাদের স্বভাবজাত এতিহ্যময় বৈশিষ্ট্য ৷ রাখাইন রমণীরা সব সময় 
স্বর্ণের অলংকার পরতে ভালোবাসেন । মেয়েরা চিনজুক নাডং (কানফুল) বা 
নোবোওয়াং এবং পায়ে কাখ্যাং (খাড়ু, নূপুর) হাতে লক্কাউ (চুড়ি) এবং লাকচোয়াই 
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(টি), স্বৈক্রো, বায়েট (গলার চেইন নেকলেস) পরিধান করেন । পুরুষেরা কের 
স্বৈক্রো (গলায় মালা বা চেইন) ও লাকচোয়াই (আংটি) ব্যবহার করেন। এ ছাড়া 


মেয়েরা কোমরে রূপার বিছা পরে । 


খাদ্যাভ্যাস 
রাখাইনদের প্রধান খাদ্য ভাত । ভাতের সঙ্গে সব রকমের মিঠে পানির মাছ ও স বৰ 
মাছ, শুটকি মাছ, নানা রকম মাংস খায়। রাখাইনের প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি 
ফলমূল, বাশ-কোড়ুল, বনজঙ্গলের মাশরুম, নাগ্সি বা সিদোল (এক প্রকারের হা 
মাছের বা চিড় মাছের শুকির শঁড়ো) ইত্যাদি খায় প্রতিদিনের খাবারে সপ থাকে 
শাকসবজি ও টক দিয়ে এসব স্যুপ তারা তৈরি করেন । এছাড়াও তারা পালা-? রে 
উৎসবে অতিথি আপ্যায়নে নানা প্রকার বর্ণময় পিঠে তৈরি করে এবং নানা জাতের মী 
ধান দিয়ে বিন্ি ভাত ও পিঠে-পুলি তৈরি করেন। রাখাইনদের রাননা-বানম, খাওয়া, 
দাওয়া অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে । ৃ 


রাখাইনরা নিজেদের তৈরি চুরুট বা কেউ কেউ পাইপ টানতে ভালোবাসেন । 
পাশাপাশি বয়স্ক মহিলারা চুরুট এর ধূমপান করেন। বৃহত্তর পটুয়াখালি 
সাধারণত গোলপাতায় মোড়া চুরুট নিজেরা হাতে বানিয়ে পান করেন । দুধ-চিনি ₹ 
গরম লিকার চা যা তাদের ভাষায় লাফা প্রায় অবিরত পান করেন । 


মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি ৃ্‌ 
রাখাইনরা অনক্ষর সমাজের প্রাচীন নানা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ওঝার ঝাড়-ফুক, বা? 
মারা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। এ ধরনের নিয়তবিদা প্রাচীনকাল থেকেই বং. 
পরম্পরায় এদের মাঝে চলে আসছে। নতুন কিছু মানেই পুরাতন কিছু থেকে সরে 
আসা, যাকে অনেক কৌম গোষ্ঠীর মতো রাখাইনরাও মনে করেন নতুন বে 
পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান না করলেও তারা তা গ্রহণ করেন সংশয়ের সাথে । 


ভাগ্য সম্পর্কেও রাখাইনদের অনুরূপ সনাতনী বিবেক ক্রিয়াশীল । অনেক পুর 


তার ভাগ্যের লিখন ।...যদি সে ভালো হয়ে উঠে তখন বলা হয়, দেখ, চিকিৎসা ছাড় 
সে ভালো হয়ে উঠেছে, তার ভাগ্যে তা-ই ছিল। তাদের জাতিগত ভাগ্য সম্পরবে 
তাদের সমাজে একটি এঁতিহাসিক কুসংস্কার রয়েছে যে, রাখাইন অধ্যষিত অথ 
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চারদিকে বধ বা ভেঁড়ি নির্মিত হলে আর নদীগুলো ভরাট হলে এবং আরাকান ভূখন্ড 
থেকে এ অঞ্চলে আগমনের দুইশত বছর (১৭৮৫-১৯৮৫) পূর্ণ হলে এ এলাকায় 
বসবাস করা উচিত হবে না। 


রাখাইন সংস্কৃতিতে নিহিত সুস্পষ্ট একটি অভিব্যক্তি এই যে, তাদের মধ্যে স্বজাতি- 
কেন্দ্রিকতা প্রবল । তারা তাদের আচার-আচরণ ও জীবনশৈলী সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা, 
মর্যাদা ও সম্রমবোধ পোষণ করেন । 


ধর্ম ও বিশ্বাস 


বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । তারা বৌদ্ধ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রীয় 
শিষ্টাচারই পালন করে থাকেন । তারা সর্বপাপ বর্জন কুশল কর্মাদি অনুষ্ঠান, চিত্তের 
নির্মলতা সাধন এবং মায়ামুক্তি বা নির্বাণের সাধনায় বিশ্বাসী । তবু তাদের জীবনেরও 
রয়েছে স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ণয়, ভাগ্যে বিশ্বাস এবং 
জড়বাদে ভক্তি । রাখাইনদের জীবনদর্শন বৌদ্ধ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত । এরা সমাজে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন । ভিচ্ছুদের প্রতি এদের রয়েছে গভীর 
শ্রদ্ধাবোধ । ভিক্ষুদের রীতি-নীতি অনুসারে তাদের শুভ-অশুভ নির্দেশে ও অন্যান্য কাজে 
রাখাইনদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয় । বৌদ্ধ মন্দির বা ক্যাং জনসাধারণের 
খরচে পরিচালিত হয় । ক্যাংয়ে তাদের ভাষা ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রধান প্রধান দিকগুলো শিক্ষালাভের জন্য খুব ছোটবেলায় রাখাইন ছেলেমেয়েকে বৌদ্ধ 
ধর্মের পাঠানো হয় । বৌদ্ধদের পবিত্র দিনগুলো যেমন, বৈশাখী বা বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাটী 
পূর্ণিমা, পূর্ণিমা, কার্তিক পূর্ণিমা বা প্রবারণাপুিী ও মাহী পূর্ণিমায় নারী-পুরুষ; 
গমন করেন । এছাড়াও, অমাবস্যা ও অষ্টমীতে রাখাইনরা সমবেতভাবে বৌদ্ধমন্দিরে 
পৃণ্যকর্ম সম্মান কর্নে । বিশেষ করে বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান শেষে পাড়ার প্রবীণ লোকেরা শুদ্ধ 
বন্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে অষ্টশীল ও ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং দুই-তিন 
দিন পর্যন্ত মন্দিরে দিনযাপন করেন | বৌদ্ধধর্মে আষাট পূর্ণিমার পর বর্ষাবত অধিষ্ঠান। 
এর পরবর্তী এক মাস তথা কার্তিক পূর্ণিমা পর্যস্ত কঠিন চীবর দান করা হয়ে থাকে । এ 
ব্রিমাসিক বর্ষাবত অধিষ্ঠানকে. সাধারণত ওয়া বলা হয়। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় 
ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা । এ পূর্ণিমায় মহামুনি বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব ও 
পরিনির্বাণ লাভ হয়। তাই এ পূর্ণিমা রাখাইনদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
রাখাইনরাও এ দিবসে বুদ্ধকে ফুল দিয়ে পূজা করেন, তীর উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্বলিত 
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করেন এবং বৌদ্ধ মন্দির আলোকসঙ্জিত করে নানা আতসবাজি ও ফানুস 
যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে এ দিবসটি উদ্যাপন করেন । 


সেবাব্রত গ্রহণ 


রাখাইন শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় শিষ্টাচার পালিত হয় বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিচ্ুদের 
হাতে । একে বলা হয় রাখাইন বালকদের শ্রমণ হওয়া বা প্রবজ্যা গ্রহণ । ধর্মীয় 
শিষ্টাচার পালনের সময় এ অল্প বয়স্ক ছেলেরা বেশ কিছুদিন সার্বক্ষণিক 
অবস্থান করে। গেরুয়া বসন পরে, মাথা ন্যাড়া করে এসব শিশু-কিশোর বৌদ্ধ 
অবস্থান করে বৌদ্ধ ভিক্ষদের কাছে বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা তথা ধর্মীয় রীতি-নীতি ও শিক্ষ 
গ্রহণ করে । কমপক্ষে সাতদিন এদের মন্দিরে থাকতে হয় । অনেকে সাতদিনের বেশি 
সময়ও থাকে । এমনকি তিনমাসও কেউ কেউ বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থান করে | তবে কেউ 


ধর্ম পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে সারা জীবন 
মন্দিরেই কাটাতে পারেন, মেয়েরা গৃহেই ধর্মীয় শিষ্টাচার শুরু করেন । তবে কেউ 


রাখাইন যুবকদের বিয়ের জন্যও বিয়ের পূর্বে প্রবজ্যা গ্রহণ বা শ্রমণ হওয়ার রি 
প্রচলিত আছে। | 


বাঙালি হিন্দুদের মতো রাখাইন সমাজে কোনো লোক মারা গেলে তাকে চিতায় ৃ 
করা হয়। প্রথমত, আত্মীয়-পরিজনদের খবর দেওয়া হয়। তারপর সবাই এসেন্ু 


করেন। অতঃপর শৃশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় তোলা হয় । প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মৃত 
ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তবে তার চিতায় তিন স্তরে কাঠ সাজানো হয় । আর যদি মহিলা 
- হয় তবে চার স্তরে কাঠ সাজানো হয় । এরপর বৌদ্ধ ভিক্ষু মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে মাথায় 

পাগড়ি ধরে এবং মহিলা হলে মাথায় হাত দিয়ে মঙ্গল সূত্র পাঠ করে তার আত্মার শাস্তি 
কামনা করেন। এসময় চিতার চারপাশের লোকজনও সুগদ্ধি জল ছিটায়। এ সকল 
আনুষ্ঠানিকতা শেষে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে'নিকটাত্তীয় প্রথমে মুখামি করেন। দাহকারষ 
শেষ হলে সবাই নদীতে বা পুকুরের পানিতে ব্লান করে যার যার বাড়িতে যান। | 
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তা নিভে গেলে পোড়ানো ছাই মাটি চাপা দিয়ে ওখানে বাশ পৌঁতা হয় এবং বাশের 
থায় টাংগোন নামক বিশেষ ধরনের শুভ্র বস্ত্র ওড়ানো হয়। সাতদিন বাদে তার 
য় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে তার নামে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন এবং গ্রামের 
র নিমন্ত্র করে খাওয়ান । নিমন্ত্রিতরা মৃত ব্যক্তির পরমাত্মার শাস্তি কামনা করে 
র গ্রহণ করেন। 


বে এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন যে, সামর্থ অনুযায়ী 
খাইন সমাজে মরদেহ দাহ করার আগে রথে চড়িয়ে দুই দল লোক দুই দিক থেকে 
টানাটানি করেন । এদের এক দল স্বর্গপক্ষের এবং অন্য দল নরকপক্ষের বলে ধরে 
ওয়া হয় এবং বরাবর স্বর্গপক্ষই জয়যুক্ত হয়। এছাড়া অবশ্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
রদেহ নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের রেওয়াজ রাখাইন সমাজে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত 
। অনেক সময় এসব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মরদেহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত 
র কয়েক মাস রেখে দেওয়া হয়। এজন্য যে, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে 
নিমন্ত্রণ এবং টাকা পয়সার সংস্থান করে রঙিন কারুকার্যময় ক্যাং সাদৃশ্য 
মঞ্চ তৈরি, রথটানার বাহন তৈরি, দাহ মঞ্চ তৈরি করে বিশাল আকারে রথ 
ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আয়োজন সাপেক্ষেই অস্ত্যে্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রস্তুতি 
ওয়া হয় । অবশ্য এ ব্যাখ্যার পাশাপাশি অন্যান্য শস্্ীয় ব্যাখ্যাও রয়েছে। 


র তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা তথা তাদের এতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ভাষার 
ধারণ উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশে তাদের বসতি গড়ে তোলেন । রাখাইন ভাষা 
পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের চেতনা সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য এক উক্তিতে বলা 
যে তা এতই অদম্য যে বাঙালির সাথে দীর্ঘকালব্যাপী সংস্পর্শ বজায় রেখেও 
রা স্বকীয়তা ও পরিচয় হারিয়ে ফেলেননি। বরং সাম্প্রতিককালে পার্শ্ববর্তী 
গাষ্ঠীর ক্রমাগত চাপের মুখেও, তাদের সাথে সন্নিবেশিত থেকেও রাখাইনরা 
দের সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয় ও শিক্ষাগত দাবি উত্থাপনে আগ্রহ, অভিনিবেশ 
ঝজুতা প্রদর্শন করছেন। গেজেটিয়ারে বর্ণিত রাখাইনদের মাতৃভাষা মারমাদের 
রূপ, যা মঙ্গোলীয় প্রোতধারার ভাষা ভোট-্বন্ম এর অন্তর্গত | বাংলা, সংস্কৃতি, হিন্দি 
দক্ষিণ-ভারতের ভাষার সঙ্গে এ ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে এ 
আগত মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর লোকদের মূল প্রোতধারার সঙ্গে একাত্ম না হওয়ার 
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কারণে বাংলা ভাষায় মঙ্গোলীয় ভোট-্রহ্ম ভাষার প্রভাব পড়েছে খুব ক্ষীণভাবে। 
রাখাইন ও মারমা লেখার বর্ণ বর্মীদের সাথে এক হলেও এবং লিখিত ভাষা প্র 
প্রায় ক্ষেত্রেই মিল থাকা সত্বেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু অমিলও লক্ষ্য করা &' 
তাই মঙ্গোলীয়দের উপভাষার স্রোতে বহমান বাংলাদেশে অবস্থানরত মারমাও রা 
নৃগোষ্ঠীগুলো একই ভাষায় গ্রন্থিত হলেও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার | & 
তাদের মধ্যে ভাষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা প্রভেদ রয়েছে যদিও তাদের লি 
ভাষার রূপ এক ও অভিন্ন। রাখাইনরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষাও জানেন এ 
দেশাভ্যন্তরে সর্বতোভাবে বাংলা ব্যবহার করছেন । ৃ 
জী 

রাখাইন শিশুদের প্রথম পাঠ বা হাতেখড়ি শুরু হয় ক্যাং বা বৌদ্ধমন্দিরে পাঠশালা! 
এ পাঠশালা কিয়ং নামে অভিহিত । মূলত রাখাইনদের ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধধর্মের ন 
শাস্ত্রীয় শিষ্টাচার বৌদ্ধমন্দিরে এ পাঠশালাগুলোতে শেখানো হয় । বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এড 
শিক্ষাদান করে থাকেন । ফলে রাখাইন সমাজে প্রায় সকল নারী-পুরুষই রাখাইন ভাষ 
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হন। কেউই নিরক্ষর থাকে না বলা যায় । এরপর এরা একটু 
হলে এদের স্থানীয় বাংলা মাধ্যম স্কুলে পাঠানো হয় । তবে অনেক ছেলেমেয়েরই 
বাংলা মাধ্যম স্কুলে পা বাড়ায় না। মূলত ভিন্ন ভাষা শেখা ও সেই মাধ্যমে লেখাগ 
তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। 


বিবাহ ' 
বাংলাদেশের রাখাইনদের নানা আনন্দ-উৎসবের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয অনুষ্ঠ 
লি িরিগালা দির িরাননিদিদিন হর বি বিয়ে হচ্ছে 
পালনের অনিবার্য শর্ত । 


তবে রাখাইন সমাজে ওয়াকালীন সময়ে এবং আমন ফসল বোনার মৌসুম শুরু থে! 
তথা প্রবারণা পূর্ণিমা (অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাসে ফসল না ওঠা) পর 
কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় না। এর একটি এতিহ্যগত 
প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে। এ সময় রাখাইনরা তাদের প্রধান ফসল আমন ধানে বে 
কঠিন পরিশ্রম করেন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষাবাদে ঘরে-বাইরে সারাক্ষণ বু 
থাকেন। স্বভাবতই এ সময়ে চাষীদের মন-মানসিকতা উৎসব অনুকূল থাকে না। 
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অনবরত অধিক পরিশ্রমের ফলে মেজাজ-মর্জি থাকে রুক্ষ । হাতে টাকা-পয়সাও থাকে 
না। সাংসারিক হাতটান থাকে । বৌদ্ধ ভিক্ছুরা এ সময় খুব একটা মন্দিরের বাইরে 
আসেন না। এ পরিবেশে কঠিন পরিশ্রমের সময় আনন্দ-উৎসব আয়োজন করা হয় 


না। তাই এ সময় মঙ্গলঘট পূর্ণ করা শান্তর সম্মত নয় বলেই রাখাইন সমাজে প্রচলিত 
ধারণা । 


রাখাইনদের মাঝে চাচাতো, ফুপাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 
নিষিদ্ধ । তবে মামাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে । এ বিয়েতে অবশ্য ধর্মীয় ও 


আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তথাপি পারিবারিক দিক থেকে এটাকেও 
নিরুৎসাহিত করা হয় । | 


সাধারণত ছেলেমেয়েরা বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের অভিভাবকগণ পাব্র-পাত্রীর সন্ধান 
করেন। কিন্তু রাখাইন ছেলেমেয়েরা আজকাল নিজেদের পছন্দমতো অভিভাবকদের 
সম্মতিক্রমে বিয়ে করছেন । এটি পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তবে সংখ্যায় ছিল খুবই কম। 
আজকাল অবশ্য বাড়ছে । তাই সচরাচর দেখা যায় অভিভাবকরাই ছেলের বা মেয়ের 
পছন্দ করা পাত্র-পাত্রী দেখতে যান কিংবা ছেলেমেয়ে উভয়ের পছন্দ করা পাত্র-পাত্রীর 
বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য প্রথমে পাত্রপক্ষে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রীর 
বাড়িতে যাচ্ছেন । 


এভাবে পাত্র মনোনীত কিংবা উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ 
৷ বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন কিংবা গ্রামের মাতব্বর গোছের কারো মাধ্যমে পাত্রীর 
[অভিভাবকের কাছে আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয় প্রস্তাব পাঠাবার পর পাত্রী 
পক্ষ বা মেয়ের বাবা-মা কখনো কখনো সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দেন, আবার কখনো . 
কখনো গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও গণকের সঙ্গে এবং বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনদের 
৷ সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, শলা-পরামর্শ করে ভালো-মন্দ বাছ-বিচার শেষে প্রস্তাব 
গ্রহণযোগ্য হলে পরবর্তীতে কোনো এক সময় সম্মতি দান করেন । যদি পা্রীপক্ষের 
অমত থাকে বা পাত্র ও পাত্রপক্ষের পছন্দ না হয়, তাহলে প্রস্তাবককে খবর পাঠিয়ে বলা . 
হয় যে এখানে সম্বন্ধ করা ঠিক হবে না । আর পাত্র পছন্দ হলে দিনক্ষণ দেখে নির্দিষ্ট 
তারিখ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা এবং পানচিনি বা বাগদান অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ 
জানানো হয় । পাত্রপক্ষ সম্মতি পেয়ে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য 
_ মেয়ের বাড়ি আসেন । সঙ্গে পাত্রও আসেন । এদিকে মেয়েকে আনুষ্ঠানিকতার আংটি 
. পরানো ও আর্শিবাদ করা হয় । জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ডাকা হয় যিনি কুষ্ঠি ও 
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০ নি উনি নি 


ঠিকুজি দেখে দিনক্ষণ গুণে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে বিয়ের দিন ধার্য করে দেন। তার: 
চূড়ান্ত কথাবার্তা হয় । এছাড়াও এদিন পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীকে সোনা-দানা, গয়নাগী 
কী পরিমাণ দেওয়া হবে তাও ঠিক করা হয় । এদিন সাধ্যমত পাত্রীপক্ষ অবশ্যই ভালে 
খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেন । 


রাখাইনদের বিয়েতে পণপ্রথা নেই । নেই মৌখিক বা লিখিত চুক্তিভিত্তিক যৌতুক প্রথা, 
কিন্ত আলাপ-আলোচনায় কনেকে দেয় সোনার পরিমাণ অনেককাল থেকে 
হয়ে আসছে। 


রাখাইন সমাজে সাধারণত মেয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় | এ কারণে যে রা 
সমাজে প্রচলিত ধারণা মেয়ের ফুলের মতো সুন্দর ও নরম মনের অধিকারী । বাবা-মা, 
ভাই-বোন ছেড়ে স্বামীর সংসারে গিয়ে নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া এসব কারণে 
কনে থাকে মন-ভারাক্রান্ত ও আবেগ-আপণুত । তাই মেয়ের বাড়িতে বিয়ে সম্পন্ন করা 
এবং নির্দিষ্ট কয়েকদিন স্বামীসহ বাবা-মার সংসারে থেকে অভ্যন্ত হওয়ার জন্য মেয়ের, 
বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের এতিহ্যগত রীতি রাখাইন সমাজে আনা হয় । 


বিয়ের কয়েক দিন আগেই কনে ও বরের বাড়িতে ধুম পড়ে যায় বিয়ের আয়োজনের । 
দূর থেকে আগত আত্রীয়-পরিজনের আগমনে আনন্দঘন হয়ে ওঠে বাড়ির পরিবেশ |. 
মেয়েরা নানা বর্ণের ও নানা স্বাদের নকশি পিঠে ও মজাদার খাবার তৈরি করেন। 
বাড়িঘর সাজানো হয় । পুরুষেরা নানা আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন । কিশোর-কিশোরী ও 
তরুণ-তরুণীদের মাঝে আনন্দের আমেজটা অনেক বেশি থাকে । এরা নাচ-গান-হৈ- 
হুল্লোড় আনন্দময় করে রাখে বাড়ির পরিবেশ । কখনো কখনো তরুণরা গৃহ-নির্মিত : 
মধ্যপান করে আনন্দে মেতে থাকে । রাখাইন সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান বিয়ে-পূর্ব ও 
বিয়ে-উত্তর নানা অনুষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়ী জৌলুস ও বর্ণাট্যতা খুবই আকর্ষণীয় । [ও 


সাধারণত বিয়ের আগের দিন রাতে 'বরপক্ষ বরযাত্রীদের জন্য বিশেষ ভোজের 
আয়োজন করেন | কেননা, রাখাইন সমাজে বৌ-ভাতের আয়োজন হয় না । হলেও তা 
হয় সীমিত আকারে | এ কারণেই এ ভোজের ব্যবস্থা । 


বিয়ের দিন ভোররাতে, কখনো কখনো ভোরেও বর-কনেকে নিজ নিজ বাড়িতে স্নান 
করানো হয়। ম্লান শেষে বৌদ্ধ মন্দির থেকে প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে মঙ্গল সূত্র পাঠ 
করে আর্শিবাদ করেন যাতে বর-কনের দাম্পত্য জীবন সুখী, আনন্দময় ও সমৃদ্ধতর 
হয়। 
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বিয়ের দিন সুন্দর করে গেট সাজানো হয় । কাগজে নকশা কেটে মন্ডপ বা প্যান্ডেল ও 
বিয়ের গেট সাজানো হয় । কোথাও কোথাও লাল নীল কাগজের পাশাপাশি নারকেল 
গাছের পাতা বা কলাগাছ, পাতাবাহার, বাশের বুনন ইত্যাদি ব্যবহার হয় । সাধারণত 
মা কগুলো গেট সাজানো হয়ে থাকে । বর যদি নদীপথে আসে তাহলে নদীর ঘাট 
থেকেই এ গেট সাজানো শুরু হয় । আর যদি স্থলপথে আসে তাহলে পাড়ায় ঢোকার 
শুরু থেকে কিছুদূর পরপরই সাজানো গেট থাকে । আর তা পর্যায়ক্রমে কনের ঘরের 
দোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । রাখাইনদের বিয়ের গেটের আধিক্যকে বলা হয়ে থাকে হাজার 


রি লিল খোলা | বর এসব গেটে নগদ অর্থ দক্িপা দিয়ে তেই বিয়ের আলে 
কতে পারেন। 


ছাড়াও কনে প্রা া পাড়া রেশ গবে য় অবিবাহিত তরুণরা বরগক্ের 
ময় কনে পক্ষের তরুণদের এটা প্রচলিত প্রাপ্য হিসেবেই ধরা হয়। এ নিয়ে দর 
যাকষি হয় । আগের দিনে এ নিয়ে কখনো কখনো মান-অভিমান, ঝগড়া-ঝাটির জের 
হিসেবে পরস্পরের প্রতি হাতাহাতি ও টিল ছোঁড়াুঁড়িও হতো । পরে আবার পাড়ার 
বয়স্ক মুরুব্বদের হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়ে যেত । তবে যুবকরা তাদের প্রাপ্য পেলেই 


নিজেদের তৈরি আতশবাজি ফুটাতে ফুটাতে নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রসহ বরযাত্রী দল 
বশেষ করে তার বন্ধু-বান্ধব বরের কাপড়-চোপড়, ব্যাগ-বিছানো, রীতি অনুযায়ী একটি 
লি্বা ছ্যান দা, আম্পত্রে শোভিতপূর্ণ পানির ঘট বা পিতলের কলস, ধূমপানের পাইপ, 
ইত্যাদি বহন করে নেচে গেয়ে কনের বাড়ি আসেন । এ দলের অগ্রভাগে থাকে 
রবদ্ধ একদল বিবাহিত মহিলা । এদের হাতে থাকে প্যাগোডা আকারের কতকগুলি 
চমৎকার রঙ-নকশার ওঁক (সাজি বা ডালা বিশেষ)। এ সাজি বা ডালাকে বলা হয় 


কাপড়-চোপড়, গহনা-গাঁটি, সাজ-গোজের প্রসাধনী ইত্যাদি | গয়না যে মহিলা বহন 
করেন তাকে আবার হতে হয় সধবা । তিনিই নববধূকে অলংকার সজ্জিত করবেন। 
ছাড়াও এ ওক এর একটিতে থাকে বরের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সুগন্ধি সরু বিশ্নী 
পায়েস যা বর-কনেকে বিয়ের মধুলগ্নে খাইয়ে বিয়ের পাঠ পড়ানো হয় । এ খাবারটির 
ম লাছং। ওঁক বহনকারী মহিলারা আগেভাগেই কনের বাড়ি পৌঁছে যান । আগেকার 
দিনে বরপক্ষে কনের বাড়ির কাছাকাছি আগমনের আগাম সংবাদ পৌঁছানো হতো 
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'আডানো খিলি বানিয়ে ভালায় সাজিয়ে নিয়ে আসেন । অনেক সময় বির ভিত 
মি করে লবণ, লবঙ্গ, গোল মরিচ, কাচা রিচ দিযে চাটা মশকরা করা হই সা 
অক দেওয়া হয়। আগের দিনে লঙ্া ইকোয় তামাক দেওয়া হতো। সেই স 
গৌলপাতার বিড়ি। ইুকোর প্রচলন উঠে যাওয়ায় এখন অবশ্য সিগারেট 
গোলপাতার বিড়িই সরবরাহ করা হয়ে থাকে । ৃ 
এ ফাঁকে কনে সাজানো হয়। কখনো কখনো আগে-ভাগেই কনে সাজানো পর্ব চল 


থাকে। কনেকে সাজিয়ে হালকা সুন্দর গোলাপি ওড়না দিয়ে মাথা থেকে মুখ রয 
ঢেকে বান্বীরা বিয়ের বেদীতে নিয়ে আসেন । বান্ধবী ও ছোট ভাইবোন পরিবে 
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বরের পাশে বসেন । দুষ্টমি করে বন্ধু-বান্ধবরা দুই জনের কাপড়ে গিট বেঁধে দেন। 
বরের পরনে থাকে বাবা-মায়ের দেওয়া রাখাইনদের পূর্বপুরুষদের এঁতিহ্যময় পোশাক 
লুঙ্গি, ফতুয়া, রাখাইন বারেস্টার (দামি কালো বা হালকা সাদা জ্যাকেট) ও ফুল 
সজ্জিত কিংবা জরির কাজ করা পাগড়ি । তেযনি কনের পরনে থাকে তীর বাবা-মায়ের 
'দেওয়া রাখাইন এঁতিহ্যের কারুকার্য খচিত বর্ণাঢ্য লুঙ্গি বা৷ ঘাগড়া, ব্লাউজ ও মাথায় 
বর্ণময় ওড়না এবং আরো থাকে নানা অঙ্গের গয়না-গাঁটি তথা পায়ের মল থেকে শুরু 
ব্ররুস। বর-কনের সামনের টেবিলে বিরাটকায় কীসার থালায় পত্রগুটে ফুলে ফলে 
সজ্জিত থাকে বাহারি পিঠা ও সুস্বাদু খাবার | জ্বালানো হয় বর্ণময় মোম । ছিটানো হয় 
সুগদ্ধি ৷ রঙিন মোমের আলোয় বর-কনের মঙ্গল প্রার্থনা করে মঙ্গল সূত্র পাঠ করেন 
বৌদ্ধভিক্ষু। অতঃপর তাদের আর্শিবাদ করেন। প্রার্থনায় নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, 
শিশু-কিশোর সকলেই অংশ নেন । তারপর দুই জনের হাতে হাত মিলান কনে মাতৃসম 
একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক মহিলা | আর মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে চিলমুচি বা গামলায় জগ বা 
কোনো পাত্রের সাহায্যে বর কনে অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালেন | এরপর কনের মাতৃসম 
এঁ মহিলা বর-কনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি পায়েস বা অন্য কোনো বিশেষ খাবার 
খাইয়ে দেন । এরপর বর কনেকে নিজের হাতে খাইয়ে দেন এবং কনেও নিজের হাতে 
বরকে খাইয়ে দেন। চারদিকে আনন্দ-ধবনির মধ্য দিয়ে এভাবে আনুষ্ঠানিক বিয়ে 
সম্পন্ন হয় । আর আমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে বিয়ের ভোজে অংশ নেন । নানা পদের 
উপাদেয় খাবার থাকে । বিশেষ করে ভাত, মাছ, মাংস সবজি, ডাল এবং পায়েস 
জাতীয় মিষ্টান্ন । ভোজে মাংসের ব্যাপারে শুকরের মাংসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 
আজকাল রাখাইন সমাজে ভাতের বদলে পোলাও এর প্রচলন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে । 


খাওয়া-দাওয়া ও সৌজন্য বিনিময় শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা বিশেষ করে এ সময় 
নিমন্ত্রিত বরযাত্রী এবং কনের বাড়িতে আগত আত্মীয়-স্বজন তাদের শুভেচ্ছা উপহার 
প্রদান করেন । বর ও কনের হাতে সাদা সুতোয় মঙ্গলসূত্র বেঁধে আর্শিবাদ ও অভিবাদন 
জানানো হয়। বর-কনে দুই হাত জোড় করে তা গ্রহণ করেন এবং জবাবে 
উপহারদাতাকে বর বা কনে এক খিলি পান ও একটি চুরুট প্রতি উপহার হিসেবে 
প্রদান করেন। 


বিয়ে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ যার যার বাড়ি চলে যান। কিন্তু বরযাত্রীরা সকলেই 
যান না। একটি অংশ, বিশেষ করে বরের ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব থেকে যান । কেননা, 
কনে এঁদিনই শ্বশুরালয়ে গমন করেন না । কনের বাড়িতেই বাসর সঙ্জিত হয় । বাসর 
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_ জামাই প্রথাকে তারা অসম্মানজনক মনে করে না। 


কাটিয়ে দেন। এক্ষেত্রে অবশ্য কিশোরী যুবতী মেয়েরাই হৈ-হল্লা করে আনন্দে মেতে 


সঙ্জার আগে বর-কনে-বন্ধু-বান্ধবসহ আংটি-লুকোচুরি কিংবা পাশা খেলে হৈ হয় 
আনন্দ করে থাকেন এবং বিয়ের পর কেউ কেউ প্রথম সাতদিন বর-কনে ব ্ 
অবস্থান করেন । রাখাইন সমাজে এটাই প্রচলিত রীতি । মূলত মেয়ের আতীয়-স্বজনে 


খাওয়ায় এবং সাধ্যমত উপহার প্রদান, আর্শিবাদ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। 


সাতদিন বাদে অষ্টম দিন কনে শ্বশুরবাড়ি যান। শ্বশুরপক্ষ কখনো কখনো ঈ 
বৌ-ভাতের আয়োজন করেন। এদিনও বর-কনেকে পাশপাশি বসিয়ে একই 
খাওয়ানো হয় । আমন্ত্রিত অতিথিরা উপহার প্রদান করেন । এখানেও বর-কনে স 
অবস্থান করেন। এ সাতদিন কনেকে আত্রীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
পর্ব । এখানেও বরের আত্রীয়-স্বজনরা দুই জনকে নিমন্ত্রণ করিয়ে খাওয়ান, আরশি 
ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং উপহার প্রদান করেন । এভাবেই আনন্দঘন পরিবেশে * 
দিন অতিবাহিত করার পর তারা নতুন জীবনে প্রবেশ করার জন্য সংসার জীবন শুর 
করেন । এক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছে ও সুবিধা মতো তারা বরের বাড়ি কিংবা কনের বাড়িতে 
স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন । কেননা, রাখাইন সমাজে পুত্র কন্যার সমান অধিকার ঘর 


শিশুর জন্মোৎসব 

রাখাইনরা ৷ এদিন আনন্দময় পরিবেশে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্বীয়-স্বজনকে সুস্থ 
খাবার পরিবেশন করা হয় । আর তা মিষ্টান্ন জাতীয়ই হয়ে থাকে । এদিন রাতে দূর: 
দূরাত্ত হতে আগত মহিলা অতিথিবৃন্দ ও পাড়া-প্রতিবেশীরা আমোদ-প্রমোদের মধে 


থাকেন বেশি। 

দ্বিতীয় দিন রাতে পাড়ী-প্রতিবেশী ও পরিচিত পরিবারের মহিলারা মা ও প্রসূতির জন 
উপহারস্বরূপ নানা রকম মিষ্টান্ন, বিন্নি ভাত, বিশ্লীর পিঠে নিয়ে আসেন । পরে এসব 
খাবার পাড়া-প্রতিবেশী ও আগত অতিথিদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। কেউ কে! 
খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রসূতি ও মায়ের সেবা-যত্রের জন্য থেকে যান । কেউ কেউ অধিক 
রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে আসেন । এভাবে চতুর্থ রাত পর্যত 
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চাদর ও কাপড় ধৌত করে নিয়ে আসেন। এদিন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পাড়া-প্রতিবেশী ও 
আত্রীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে হাট-বাজার করা হয়। 
মহিলারা উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে রান্না-বান্না সম্পন্ন করেন। রান্নার পর বৌদ্ধ 
মন্দির বা ক্যাং-এ অবস্থানরত বৌদ্ধ ভিক্ষু জন্য সবার আগেই ওঁক নামের পাত্রে 
খাবার ভর্তি করা হয় | আর সে খাবার যুবতী মেয়েরা নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাবনতভাবে ভিক্ষুর 
হাতে সমর্পণ করেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু কাছে শিশুটির নাম নির্বাচনের অনুরোধ প্রার্থনা 
করেন। বৌদ্ধতিক্ষু শিশুটির জন্ম তারিখ, সময়, স্থান-কাল ইত্যাদি দেখে শুভ-অশুভ 
নির্ণয়ের পর তার নাম রাখেন। ভিক্ষুর দেওয়া নামটিই আসল নাম। অবশ্য বাবা-মা 
আদর করে অন্য নামও রাখেন | তবে সেটি ডাক নাম । এরপর অতিথিদের মধ্যাহ্ন 
ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। বিকেলের দিকে মেয়ে শিশু হলে শিশুটির উভয় কান 
ফুটিয়ে তাতে সোনার রিং হাতে বালা, পায়ে মল বা নৃপুর ও কোমরে কটিবন্ধ-বিছা 
৷ ইত্যাদি পরিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তানের সাধারণত কান ফোটানো হয় না । তবে 
৷ অন্যান্য পোশাক ও অলংকার পরানো হয় । আগেকার দিনে পুত্র সন্তানকে ১০/১২ বছর 
পর্বস্ত এ সব অলংকার পরতে হতো । এখন ৫/৬ বছর পর বাবা-মা সেসব খুলে 
ফেলেন । তবে কন্য শিশুরা সেগুলো নিত্যসঙ্গী হিসেবে সবসময়ই ব্যবহার করে 
আসছে। কান ফোটানো অনুষ্ঠানের পূর্বে ধাত্রীর জন্য সেরখানেক চাল, কিছু পিঁয়াজ ও 
মরিচ, পাচ-দশ টাকা এবং শামুকের কোষে করে অল্প পরিমাণ সর্ষে তেলের সাথে হলুদ 
মিশিয়ে দেয় যাকে রাখাইনরা কাংবোয়েন নামে অভিহিত করে থাকেন । সেগুলোকে 
একটা কুলোতে রেখে খাত্রীর সামনে রাখা হয়। কান ফোটানোর অনুষ্ঠান শেষ হলে 
ধাত্রী নিজে হলুদ মিশানো তেল সামান্য স্পর্শ করেন এবং উপস্থিত সকলে একটু একটু 
স্পর্শ করে থাকেন । এ বিষয়ে মহিলারা কাংবোয়ে স্পর্শ করতে একটু বেশি আগ্রহী । 
তারা মনে করেন যে এ কাংবোয়েং স্পর্শ করলে তাদের নিজ নিজ পরিবারের আর 
কোনো অমঙ্গল হবে না বা তাদের কাজ কর্মে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না; নতুবা 

ধবোয়েনের জালে আটকা পড়বে বা নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে । পঞ্চম 
দিনে প্রসূতি ও সন্তানকে একটা ভিন্ন কক্ষে থাকতে দেওয়া হয় । তিন মাস যাবৎ তারা 
এখানে কাটাবেন । তিন মাসের পর শিশুকে নিয়ে মা পিত্রালয়ে বেড়াতে যান । পিত্রালয় 
যদি বেশি দূর হয়, তাহলে কোনো এক শুভদিনে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে নিকটবর্তী 
একটা খাল পার হয়ে আবার ফিরে চলে আসেন নিজ বাড়িতে । কারণ, প্রথমে 
বেড়ানোর সময়ে তারা বাইরে রাত কাটাতে পারেন না | সন্তান একটু বড় হলে মা ও 
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শিশুকে তার দাদা-দাদীদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুদিন অতিবা? 
করার পর নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। নবজাত শিশু বেড়াতে গেলে দাদা-দা 
তাদের সাধ্যমত শিশুকে স্বর্ণের আংটি, হাতের বালা, জামা-কাপড় প্রভৃতি উপহার দি 
থাকেন । কেউ কেউ কালো সুতা দিয়েও কান, হাত ও পায়ের অলংকারের কাজ চৌ 
নেন । এভাবের নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে শিশু বড় হতে থাকে 


অর্থনৈতিক অবস্থা 
রাখাইনরা প্রধানত কৃষিজীবী । কৃষিকাজে নারী-পুরুষ উভয়ে অংশ নেন। রাখাইন 
অনেক পরিবার সতের শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে এসে জঙ্গল কেটে কৃষিকা 
শুরু করেন। নিজেদের প্রয়োজনে তারা নানা জাতের ধান, পাট, ডাল, পিয়াজ, রসুন 
আদা, হলুদ, আখ, সর্ষে, তিল প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করেন । এসব কৃষিকার্ষের স 
সাথে তারা নানা রকমের ফলমূল ও তরিতরকারি ফসলও উৎপাদন . করেন 

র জন্য তারা গরু-মহিষ পালন করেন নিজেদের প্রয়োজনে তারা গরু 
ছাগল, হাস, মুগরি পালন করেন। কৃষিকাজের পাশাপাশি রাখাইনরা তাত হতে কাপ 
বোনা, লবণ উৎপাদন ও গুড় তৈরি করেন । চারদিকে নদী, খাল, সাগর কলেও 
প্রথমদিকে তারা মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু পরবর্তী গ 
তাদের কেউ কেউ কক্সবাজার অঞ্চলে মাছ ধরাকে পেশী হিসেবে নিয়েছেন । আজব 
তাদের মধ্যে অনেকে কক্সবাজার শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যও করছেন । 


লেখক £ কবি ও গবেষক । 
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প্রাণ প্রতিবেশের ধ্বংস ও আদিবাসী উচ্ছেদ কার স্বার্থে 
সাজ্জাদলিয়ন 

| 

রি ভাগ করার প্রসঙ্গ ফুলবাড়ির একজন সাঁওতাল যুবক বলেছিলেন মায়ের আবার 

ভাগ কিসের?' শুনে যেন থমকে গেলাম! এভাবেই আমাদের আদিবাসীরা হাজার বছর 

ধরে পরিবেশ আর কৃষি রক্ষা করছেন। আদিবাসী জীবন দর্শনের যৌথ জীবন তাদের 

শিখিয়েছে কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে হয়। যেমন- একবার এক 

সাঁওতাল মুরবী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি একটি বুড়া গাছ বেচবেন। তিনি গাছ কাটার 

স্াগে বার বার গাছকে প্রণাম জানিয়ে কাটার অনুমতি চাইলেন। তার যৌথ জীবন বোধ 

'তাকে দিয়েছে সকল প্রাণেতার প্রাণের উপস্থিতির অনুভূতি । 


তাইতো আমাদের আদিবাসী জন জাতিগুলো হাজার বছর ধরে বন পাহারা দিয়ে 
আসছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের কোলের সন্তানতারা। তাদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি 
সবই যেন প্রকৃতিকে ঘিরে। পরম্পরাক্রমে তারা জেনেছেন কীভাবে লোকজ্ঞান ব্যবহার 
দেশগুলো জলবায়ু সম্মেলন ডেকে যখন হাত-পা ছোড়া ছুড়িতে ব্যস্ত, তখনই বিশ্বের 
আদিবাসী জনজাতিগুলোর প্রাত্যহিক জীবনযাপন আমাদের জলবায়ু সংরক্ষণের মডেল 
দেখিয়ে দেয়। রঃ 

বোমায় অসংখ্য জীবন ধ্বংস করেছে। পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে সম্মেলন ডেকেছে। 
তারা কীটনাশক প্রয়োগ করে পরিবেশে বিষ ছড়িয়েছে। এ কথিত “উন্মত'রা আধুনিক 
সমর বিদ্যার নামে মানুষ মারা বিদ্যারচর্চা করেছে। এ আধিপত্যশীল “আমলা'রা 
মধুপুরের মতো প্রাণবৈচিত্র্যময় বনগুলোতেই কোটুরিজমের নামে গারো-মান্দিদের 
মতো জাতিগুলোকেই কোপাকের চিড়িয়াখানায় বন্দি প্রদর্শনী বানিয়েছে। 


এরা উন্নয়নের নামে নদী হত্যা করে ওপরে পাউবির সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছে। এরা 
অবকাঠামো নির্মাণে রফিকিরে আদিবাসীদের জমি গিলেছে। 


অন্য দিকে ইতিহাসের কাবিন নামা ঘটলে জানা যায় আরো কিছু সত্য। যেমন, বন 
রক্ষা করলো কে?- আদিবাসী । মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্যব্যবস্থা চালু করলো কে?- 
আদিবাসী। বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণও বিতরণ করে কথিত সভ্যতার সূচনা করলো কে?- 
আদিবাসী নারী। পরিবেশ-প্রতিবেশএর ভারসাম্য ঠিক রাখার গুরু কে?- আদিবাসী। 
ওষুধ ব্যবস্থার সত্যিকারের গবেষক কারা? আদিবাসী । 
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কিন্তু জালিম সমাজ ব্যবস্থা তাদের জিনিসগুলো তাদের থেকে ক্রমশ কেড়ে মিঃ 
তাদের সম্পদও জ্ঞানের 'প্যাটেন্ট' দখল করলো বহুজাতিক কোম্পানির নবাণী: 
আর আধিপত্যশীল সমাজ বিমুখরাষ্ে। যে রাষ্ট্র তার বাজার রাচ্ষুসের পেট ভরাতেই 
ছি লারা তে কায়তচ 


হতে থাকে। পরিসংখ্যান গুলোতে কমতে থাকে তাদের জমির অঙ্ক। আদিবাসী 
অনেকেই এখন নিজের জমিতেই কামলা খাটেন। দেশ বিভাগ, জমি অধিগ্রহণ, কাণুঃ 
বিড়ম্বনা, জরিপের কারিশমা, ভাষাগত পার্থক্যের অপব্যবহার, সরকারি উদাসীন 
(2), ভূমি কমিশনের অস্পষ্টতাসহ নানান মীমাংসাযোগ্য কারণে আদিবাসীঘা উচ্ছে 
হচ্ছেন। আর শাসকশ্রেণির ইন্ধনের কথাতো মুখে আনা পাপ। সংবাদপত্রে প্রায়ই তে 
আদিবাসীর ভূমি দখলের খবর আসে । এইতো, এ মাসেই বান্দরবানে ২২টি চা 
পরিবার উচ্ছেদ হলো সর প্রথম আলো, ২২.০৬.২০১৩)। 


. এ কাজে ক্ষমতাশীল দখলদারদের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন কেন নীরব থাকলেন 
চাকা কেন তাদের বানুভিটা ছেড়েছে যেতে বাধ্য হলেন? পুলিশ কেন মামলা র 
করলেন না? 
থেকে উচ্ছেদ করা। এ উচ্ছেদ শুধু চাক পরিবারের বিরুদ্ধে নয় বরং চাক সংস্কৃতি 
বিরুদ্ধে চরম হুমকি। গণহত্যা মানুষের জীবন ধ্বংস করে । আর কাউকে তার বসত 
থেকে উচ্ছেদ তার সংস্কৃতিকে হত্যা করে। আর বিশ্বের সংস্কৃতির বাগানে কে 

. সংস্কৃতি রুগ্ন হলে পুরো বাগানের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 
ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামোয় আদিবাসী উচ্ছেদ যার স্বার্থেই হোক; তা শান্তির বিরুদ্ধে 
কেননা, কোনো মানুষের শরীরের সব রক্ত মাথায় জড়ো হলে সে মানুষকে আমরা সু 
মানুষ বলিনা। ঠিক তেমনি বহু জনজাতির রাষ্ট্রে কোনো এক জাতির একাংশের স্ব! 
প্রাধান্য পেলে আর অন্যদের উচ্ছেদ দমন করলে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। তাই রাষ্ট্রে 
তি লা রক িযাত দির মল 
টু রিনিক লস 
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কিংবদন্তীর বান্দরবান 
শ্রী উচ্চতমনি তঞ্চল্যা 


প্রবল স্রোতে শংখ নদ আর ধীরে বহা নদী মাতামুহুরী, দুই গান্গে ছিল আদিম' এক নর 
আর এক নারী অজর নির্বর-নির্বারিনী চলার কলতানে মুখরিত, বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্ব 
প্রান্তে অবস্থিত-এই দেশের সর্বোচ্চ চূড়া বিজয়কে কিউক্রাডঙের গর্বিত জেলা - 
প্রাকৃতিক সৌন্দযের লীলা ভূমি বান্দরবান। শ্যামল সজীবতায় ঢাকা গিরিগাত্রে যেমন 
রয়েছে নানান ফুল-ফল, পশু পাখী, তেমনি রয়েছে বিচিত্র বর্ণের নর-নারী, আর তাদের 
বিচিত্র সূর ছন্দে অপূর্বকৃষ্ঠি ও সংস্কৃতি এবং রূপকথার শ্রুতি মধুর গল্প মালার অপূর্ব 
কংবদত্তী | 

কংবন্তীর সেই বানরের বাঁধ থেকে নামকরন হয়েছে বান্দরবান। এখানে বোমাং রাজা 
ও প্রজারা অনেক শতাব্দী ধরে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসতি করে আসছে বলেই বোমাং 
ংপ্রেবা বোমাং পাহাড়ীয়া অঞ্চল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ 
ক উক্রাডঙে রয়েছে বগালেক বা বগা খাইন। বগালেইকের কিংবদস্তীর অপূর্ব 
বিভিন্ন লেখকের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত সাঙ্গু নদ আর 
রী নদীতে সেই আদিম নর-আর নারীকে নিয়ে কৌতুহল সংবরন করতে না 
[পেরে রচিত হল এই কাহিনী । 


রবান জেলার দক্ষিন প্রান্তে মায়ানমার সীমান্তে একই অদি থেকে উৎপন্ন সাঙ্গুনদ ও 

নদীগিরি গাত্রের বুক ছিড়ে দক্ষিন পশ্চিম দিকে উড়গের ন্যায় একে বেঁকে 
বাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। তারি বিধৌত সুজলা, সুফলা শ্যামল 
বতায় বান্দরবান। লোক গাথা কিংবদত্তীতে প্রকাশ, সাঙ্ঙ নদ ও মাতামুহুরী নদী 


বারে পড়লে সা্গুনির্বর আর মাতামুহুরী নির্বরিণী দিয়ে ভেসে যায়। প্রবীন প্রকৃতি 
পূজারী বৈদ্য / ওঝা কর্তৃক জানা যায়, সাঙ্গু ভগীরথি গঙ্গা-প্রবল ত্রোতে নদ আর 
মাতামুহুরী জম্গঙ্গা-ধীরে বহা নদী। এই সাঙ্গু নদ আর মাতামুহুরী নদীর তীরে রয়েছে 
মাদিম নর আর নারীর বৈচিত্র্য কিংবদত্তীর কাহিনী । 

আদিম নর:- শংখ থেকে সাঙ্গু নামের উৎপত্তি। শংখ একটি বীনুক প্রজাতী বিশেষ । 
ই নামেই শংখনদ। এই নদের বাঁকে বলিবাজার নামক স্থানে পাহাড়ীয়া জনৈক 
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নর আলে কেটি হা াসুড র়েছে। দেই অনেক কাল আগের কা 
শাক সবজী/ তৈরী তরকারী অন্বেষন করতে গিয়ে এক মুরুং কিশোরী হারিয়ে যা 
পড়ার লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করার পর হীঘরজন্তর আক্রমনের শিকার নে 


করে অনুসন্ধান ত্যাগ করে। ক্রমে ৃ ভূ 
বসে । অনেক দিন পর পাড়ার একদল শিকারী পাহাড়ের পর পাহাড় চষে কোন 


না পেয়ে কান্তি অবসানে এই গুহার নিচু 


নিযে পাড়ায় চলে আসে। মেয়েটি জানায়, তাকে এক আদিম মানুষ ধরে নি 
সৈই গুহায় আটকিয়ে রাখে। ক্ষুধার জালায় সেই আদিম মানুষের সাথে কামার 
ফলমূল খেতে বাধহয়। জৈবিক কামনা বাসনায় আদিম মানুষের সাথে রতি চি 
হয়েছে। গুহার ঢাকনা থাকায় রাত কিংবাদিন অনুমান করতে পারতনা। পাড় 
পর তার গর্ভে একটি ফুটফুটে বলিষ্ঠ শিশু ভূমিহ হয়। শিশুটি ক্রমে বড় হযে তর 
পদারগন করে এবং মাকে সেবা করে সংসার চালায়। একদা মহাজনের কাছে এক 
টাকা কঙ্দাদন নেই সেই আদিম মানুষের ছেলেটি। প্রতিবছর একশত আড়ী করে 
দিয়ে সাতবছরে সাত শত আড়ী ধান দেয়ার পর ও কার পরিশোধিত হয় না। 
বার সাত নৌকা ভর্তি ধন দিয়ে ও মাত্র সাত আড়ী ধান অপরিশোধ থেকে যায় 
সাত আত়ী ধান মওকুফ করে দেয়ার জন্য ছেলেটি মহাজনের কাছে কাকুতি ন্‌ 
করে কিন্তু মহাজন কিছুতেই মওকুফ করেনা। অগত্যা ছেলেটি রাগাম্বিত হয়ে সারুঃ 
থেকে ধান ভর্তি সাতটি নৌকা একাই টেনে পাড়ায় নিয়ে যায়। মহাভান ভয়ে ৭ | 
যায়। এই ছেলেটি মহাজনকে শক্তি বা বল প্রদর্শন করে বিধায় গাড়ার ব 
“বলিপাড়া” এবং বলি বাজার হয়েছে। ] 

আদিম নারী:-মাতামুরী আরাকানী শব্দ বিশেষ মাতা অর্থ শীর্ষ, মু অর্থ-ৃষ্টি বা 
এবং ব্ী অর্থ পানি। মাতামুরী অর্থ শীর্ষ ঝড়ের পানি। এই মাতামুহুরীর বাঁকে অ. 
কদমলামক স্থানে আদিম নারীর সন্ধান পেয়ে ছিল বলে লোক কিংবদ্তীতে একা 
মাতামুহুরীর উপ-নদীতে নখালের হরিণ ঝিড়িতে কয়েকটি গুহা বা সুড়ঙ্গ আছে। £. 
অনেক আগের কথা। একদল বাঁশ কাটার লোক এই গভীর বনে আসে। এর 
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তাদের মধ্য থেকে এক জন লোক হারিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধান 

কোন তালাশনা পেয়ে এবং হী জ্ত জানোয়ারের শিকার সয়ছে চা ডাক করে 
আরেক দল বাঁশ কাটার লোক একই স্থানে আগমন করে। শীতের রাতে আগুন ভ্ালিয়ে 
সবাই জড়ো হয়ে আগুন গোহিয়ে শীত নিবারন কালে এক দীর্ঘ চুলধারী উলঙ্গ লোক 
সেখানে আর্বিভূত হয়। বাঁশকাটার লোকেরা ভয়ে পালানোর চেষ্টা করলে উলঙ্গ লোকটি 
নির্ভয় দিয়ে কাকুতি মিনতি এবং হারিয়ে যাওয়া কাহিনী বর্ণনা করে ।.অনেক দিন আগে 
এক আদিম মহিলা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি সুডঙ্গে আটকিয়ে রাখে। সেই সুড়জে 
আদিম নারী অনুসন্ধান করে আনা কাঁচা মাংস, ফলমূল খেতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় না 
খেয়েও উপায় ছিলনা । গুহা বা সুড়ঙ্গে রাত কিংবা দিন অনুমান করাও কঠিন ছিল। 
জৈবিক কামনা বাসনায় আদিম মহিলার সাথে মিলনের ফলে একটি সন্তান ও হয়েছে। 
সর্বদা গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আদিম মহিলাটি গুহার মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ 
করে দেয়। খাদ্য অন্বেষনে যাওয়ার সময় গুহারমুখ বন্ধ করতে ভূলে যায়। এই 
সুযোগে লোকটি গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। বাঁশ কাটার লোকজন 
পরিধানের বন্ত্র দিয়ে উলঙ্গ লোকটির লজ্জা নিবারন করে। এই ঘটনা বর্ণনা কালে 
বিশাল দেহী সেই আদিম মহিলাটি শিশুটি কোলে নিয়ে সেখানে হাজির হয়। তাকে 
দেখে বাঁশকাটার লোকজন ভীত সন্স্থ হয়ে পড়ে। আদিম মহিলাটি বিকট শব্দে কটমট 
৷ করে পালিয়ে আসা লোকটির দিকে তাকায় এবং কোলের শিশুর দুই পা ধরে ছিড়ে দুই 
টুকরা করে। এক টুকরো পালিয়ে আসা লোকটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আরেক টুকরো 
। নিজের মুখে চিবুতে চিবুতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। (কাহিনীটি লামা আলীকদম 
৷ প্রেসক্লাব থেকে প্রকাশিত "মাতামুহুরী” দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।) 


| 
৷ এইরূপ অজস্র লোক্‌ গাথা কিংবদততী কাহিনীতে ভরা বোমাংতংপ্রে বানদরবান। যা 
| প্রবীন বয়ন্ক লোকদের অন্তধানের সাথে সাথেই হারিয়ে যাচ্ছে অপ্রকাশিত ভাব। 


লেখক : উন্নয়নকর্মী ও সাহিত্যিক 
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গঠনমূলক চিন্তা ধারার হিস্যাঃ রি তথল্যা 
বিশ্ব মনি তথ্চল্যা 


বানের সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি নেই কেন? এই প্র্নর জবাব 
রাজা দেবাশীস রায় ঢাকার একটি সেমিনারে বলেছিলেন যে, হইত বাংলাদেশ নী 
হওয়ার পর সংবিধান রচনা কালীন সময়ে আদিবাসীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিলনা 
আদিবাসীরা সংবিধান থেকে বাদ পরে যায়। (কথাটি অস্বীকার করার কোন পথ আঁ 
দেখিনা)। পার্বত্য চ্টথাম চুক্তির পর রাজনৈতিক অঙ্গনে আদিবাসীদের ভূমিকা ( নখ 
অনেক সক্রিয় তাই বর্তমান সংবিধানে আদিবাসীদের গন্ধ একটু হলেও পাওয়া যায় 


আদিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকা যেমন বিদ্যা 
ছিল। তাই বর্তমান প্রেক্ষিতে ও আদিবাসীদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে যুব সমাজের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে আদিবাসীদের দাবি আদামের 
সংগ্বামে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে ও তা 
সম্প্রদায়ের যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়না। উদাহরণ স্বরূপ বলত 
পারি-বিশ্ব আদিবাসী দিবসটি মূলত পালন করা হয় আদিবাসী অধিকার আদায়ের 
সংঘামকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কিন্তু সেই আদিবাসী দিবস পালনের ক্ষেব্রে 
তঞ্চঙ্গ্যা যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায় না। তথাপি এই বছর ও বিশ্ব আদিবাী 
ছাত্র সংগঠনগুলোর নিকট থেকে কিছু সেচ্ছাসেবক চাওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যের 
ছাত্র সংগঠন এর সক্রিয় জবাব পাওয়া গেলেও তথল্গ্যা স্টুডেন্টস ফোরাম এর কো! 
নিশানা পাওয়া যায়নি। অবশ্য পরে জানা যায় তঞ্চঙ্া স্টুডেন্টস ফোরাম এর বর্তম! 
কমিটিতে ঢাকা মহানগরের কোন তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টদের রাখা হয়নি । বর্তমান ব 

নাকি ঢাকায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের কমিটিতে অন্তরভুক্তির জৌর দাবি উঠলেও &. 
ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই আমার কথা হল এটি কেন করা হল। এটি করার ফু 
কারও কি কোন লাভ হয়েছে! আমার তো মনে হয় লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছে, 
কারন প্রতিনিয়ত ঢাকা শহরে বিভিন্ন রকম আদিবাসী বিষয়ক সেমিনার! 
সেম্পোজিয়াম,মিটিং, মিছিল হচ্ছে ; এইসব প্রোগ্রাম সুলোতে বম স্টুডেন্টস ফোরাম 
গারো ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি দের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে ও তথ্চগযা স্টুডেন্ট 
ফোরাম এর কোন গন্ধ ও পাওয়া যায় না। সুতরাং আমি বলব তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্ররা এই 
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দরে কি পিছিয়ে পরছে না! আর ঢাকায় অধ্যায়নরত কিছু তথ্য ছাত্রী থাকলে ও 
নিজেদের সংগঠনের ব্যানার না থাকায় তারাও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে না। 


আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুবকদের যেই সমস্থ প্রোগ্রাম গুলো হচ্ছে; যেমন ড/01৫ ৮০৫) 
ও0]]]10 0/১00-৬16078. ১০০ 70], 01062] 08 ঢ0োঘ]া, 
00010755210] ০০] 010গ্রাথা, 10167080018] 5001 [09205 081], 
[11011110191 90109100179501৬9] 10172, $01707721 01700] 4১1761108 
ইত্যাদি; এই প্রোপ্রামগ্ুলোতে তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ফোরাম নিজেদের কোন প্রতিনিধি 
পাঠায়না কেন! নিশ্চয়ই আমি বলব তথ্চঙ্গ্যা যুব সমাজে এখনও গঠনমূলক চিন্তা ধারার 
অনেক অভাব রয়েছে। যার কারনে আমাদের সামনে এট কিছু সুযোগ সুবিধা থাকার 
পর ও আমরা সেই গুলো নিতে পারছি না। যেই গঠনমূলক চিন্তা ধারার অভাবে ঢাকায় 
অধ্যয়নরত তথ্চ্গ্যা ছাত্রদের বাদ দিয়ে তঞ্চঙ্যা স্টুডেন্টস ফোরাম গঠন করা হয়েছে ! 


আমরা নির্দিধায় বলতে পারি আধুনিকতার অনুপ্রবেশে ঢাকা শহরকে যেমন চট্টগ্রাম 
শহরের চেয়ে একটু বেশি উন্নত ভাবা হয়, তেমনি টট্টগ্রাম শহরে অধ্যয়নরত একজন 
তথথঙগ্যা ছাত্র ও ঢাকা শহরে অধ্যয়নরত একজন তঞ্চঙ্যা ছাত্রের মধ্যে ও অবশ্যই কিছু 
পার্থক্যের অবস্থান রয়েছে। যেখানে সামধিক বিচারে ঢাকা শহরে অধ্যয়নরত 
র চিন্তা চেতনা ও আধুনিকায়নে অবশ্যই একটু বেশি এগিয়ে । সুতরাং 
র মনে হয় স্বজাতিও স্বার্থে আমাদের অনুচিত ঢাকা শহরে অধ্যয়নরত ছাত্রদের 
দিয়ে বৃহত্তর পরিসরে কোন কিছু করা । 


ত। আজকে ইউরোপ বা আমেরিকার এত উন্নত হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে 
চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী হওয়া। তাই আমাদের উচিত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য স্বার্থ 
প্রাধান্য না দিয়ে স্বজাতিও স্বার্থে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে একত্রে কাজ করা ও 
র ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জল ও সুন্দর ভবিষ্যত তৈরি করা। 
র দাবি আদায়ের সংগ্রামে যদি তঞ্চন্যা যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ না 
নিঃসন্দেহে বলা যায় তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ পিছিয়ে পড়বে এবং হয়ত তঞ্চঙ্গ্যাদের নাম 
কদিন মুছে যাবে, তখন তও্চঙ্যা খুঁজতে হলে আমাদের জাদুঘরে যেতে হবে। 


খক : ছাত্র, ঢাকা কলেজ। 
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কর্ণফুলী কলেজে নবীনবরণ ও কিছু কথা 
অরুণ বিকাশ তঞচ্যা 


২০-০৭-২০১৩ ইং তারিখ রোজ শনিবার বাংলাদেশ তথা স্টডেন্টস্‌ ওয়েলফেয়ার 
এর কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ শাখার আয়োজনে নবীনবরণ ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয়। নবীন শিক্ষার্থীরা আনন্দভরা মন ও ভবিষ্যতের নব প্রত্যয় নিয়ে, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি 
দেওয়ার লক্ষ্যে একে একে আসতে থাকে কাপ্তাই উপজেলা মিলনায়তন হল রুমে। 
নবীন শিক্ষার্থীদের দেখে আমার খুব.ভাল লেগেছে। আরও ভাল লেগেছে যা না 
বললেই নয় কর্ণফুলী কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দেখে | 
আমার বিশ্বাস তাদের একতা চির সবুজ হয়ে. থাকবে তঞ্চগযা জাতির কল্যাণে । তাদের 
মনোবল দেখে মনে হচ্ছে তারাই তঞ্চস্যা জাতিকে এঁক্যবদ্ধ করে সামনে যাওয়ার পথ 
দেখিয়ে দিবে । বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য শিক্ষার্থীদের 
পক্ষ থেকে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক 
শক্তি যুগিয়েছেন উক্ত অনুষ্ঠানে। আমি ব্যজিগতভাবে মনে করি, এই সাহায্য- 
সহযোগিতা তঞ্চঙ্গ্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি 
ধাপ। কর্ণফুলী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা, ভালবাসা আগেও 
ছিল এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি । নবীনদের পদচারণায়: 
সুন্দর ছিল গোটা কাণ্তাই উপজেলা পরিষদসহ আশেপাশের তথ্ঙ্যা এলাকা | 
তাদের লক্ষ্য একটাই-ভবিষ্যতে ত্চঙ্যা জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ একটি জা 
হিসেবে গড়ে তোলা । এই জন্য তারা অনেক সাধনা ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে 


যথা সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল 
দিয়ে বরণ। তাদের আনন্দের উচ্ছলতায় প্রাণ ফিরে পেয়ে 
আমন্ত্রিত অতিথিরা নবীনদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন । এ 
পারস্পারিক সহমর্মিতার মাধ্যমে কিভাবে সামনের অদূর ভৰি 
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রাত ভর উর 
ঢানকে | যার গতার ফলে বড়ইছড়ি 
নর ধন্যবাদ জানাই ১০০ নং 
এলকাবসীদের, যাদের অর্থনৈতিক ও মানসিক সহযোগিতায় এত বড় একটা অনুষ্ঠান 
উপভোগ করতে পেরেছি। আরও ধন্যবাদ জানাই ত্যা কল্যাণ সংস্থার মহসচিব 
এডভোকেট দীননাথ ত্চ্যা ও বিলাইছড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জয়সেন 
তগ্যাকে যারা তাঁদের কথার মাধ্যমে নবীন ছাত্রছাত্রীদের তথা গোটা বাংলাদেশের 
জজ ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি মনে করেছিলাম আমরা এখন 
এমন একটা অবস্থানে দাড়িয়ে আছি যা একে অপরের সাহায্য- সহযোগিতায় এগিয়ে 
যাওয়ার পথে । কিন্ত দুঃখের বিষয় একটাই যা না বললেই নয়, আমি তথা বাংলাদেশে 
তস্য শিক্ষার্থীরা ব্যাথিত ও মর্মাহত হয়েছি, যাকে আমরা তঙ্যা জাতির সা, 
ত্যা জাতির ভবিষ্যত নির্মাতা, যাকে তথা জাতির পথ প্রদর্শক মনে করতাম, 
নবীনবরণ সভার মধ্যমণি প্রধান অতিথি বাংলাদেশ তথ্্যা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি 
বাব ্রসর কান্তি তথ্্যার কথা শুনে । তিনি বললেন সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোটা 
ব্যবস্থা তুলে নেওয়া দরকার । কারণ, অধিকাংশ তঞ্চঙ্যা শিক্ষার্থী কোটার ফলে, মেধা 
না থাকার পরও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
হওয়ার পর তারা নিজেদেরকে অনেক কিছু ভাবছে। এর ফলে তারা সমাজের কাউকে 
সমীহ করে না, বিশেষ করে তথচজ্যা গোত্রের মধ্যে মৃও গছা, ধুণ্যা গছা, মেলং গছা, 
মংলা গছারা নিজেদের অহংকারের সীমা ছড়িয়ে যায় । তারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী 
ব্যক্তি ভাবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় যদি বিয়ে করতে পারলে তো কথাই 
নেই। এটা নাকি মুও গছা ছাত্রদের স্বভাব । মহামান্য মহান নেতা আপনাকে বলতে 
চাই দয়া করে আপনার হীনমন্যতা অন্যের উপর চাপাবেন না । আপনি রাজনীতিবীদ 
তা আমরা সকলেই জানি । কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে নিয়ে রাজনীতি খেলেবেন না । 
আপনার জন্যে আজ তথ্চঙ্গা শিক্ষার্থীদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়েছে । আমরা এখন 
এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি যখন আমরা নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে 
এক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছি। এই সুবর্ণ সময়ে এসে 
আপনার এই কথাগুলো খুবই বেদনাদায়ক । আমি মনে করি আপনার গঠন মূলক কথা- 
বর্তাই তঞ্্যা জাতিকে নিয়ে আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের স্বপ্ন দেখবে।, 
আপনি স্প্ন দেখাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুরত্ব আরও তৈরি করে গেলেন। 


ধন্যবাদ জানাই কাপ্তাই উপজেলার 
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পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সহ মেডিকেল ও বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তথ্য 
শিক্ষার্থীদের অহংকারী ভাবেন । আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি মা-বাবার টাকা 
খরচ করে। তথ্চ্যা জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি । আমরা তথ্য জাতিকে নিয়ে 
কোন রাজনীতি করতে আসিনি । আমরা যে যার অবস্থান থেকে কিভাবে তথল্যা 
নবীনদের ভবিষ্যতের পথ দেখাতে পারবো সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। আমরা 
নিজেদের অবস্থান থেকে তঞ্চস্যা জাতির যে কোন অনুষ্ঠানে ছুটে যাই শুধুমাত্র জাতিকে 
ভালবেসে । তাছাড়া আর কিছুই নয়। আপনার মতো স্বজনপ্রীতির রাজনীতি আমরা 
করি না। দয়া করে আপনি তথা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবেন না। 
আর একটা কথা না বললেই নয় এখন থেকে প্রায় দুই বছর আগে বান্দরবান জেলায় 
রেইছা, সাতবল পাড়া ছাড়া সকল এলাকা থেকে ৩০/৪০ জনের মত ছাত্রছাত্রী আমরা 
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্যা কল্যাণ সংস্থার সভাপতির সাথে দেখা করি উপজাতীয় সংস্কৃতিক 
ইনষ্টিটিউটে, তার মধ্যে আরও ছিলেন এ্যাডভোকেট দীননাথ তঞ্চ্যা, বান্দরবান সদর 
উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, তথ্ন্্যা কল্যাণ সংস্থার বিভিন্ন স্তরের নেতা আর 
সংস্কৃতির এর সাথে জড়িত অনেকে। আমাদের দেখা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত 
বান্দরবানে অবস্থিত তথ্য্যা ছাত্রাবাস বিক্রি করে দেওয়ার ফলে, যাতে আর একটি 
নতুন ছাত্রাবাস তৈরি করে দেওয়া হয়। দুর্গম এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের জন্য 
আপাতত থাকার একটা ব্যবস্থা করা হোক। বান্দরবান জেলা সহ রাঙামাটির প্রত্যন্ত ' 
এলাকা থেকে বান্দরবান সদরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অনেক গরীব ছাত্র 
রয়েছে যাদের পরিবার থেকে তাদের পড়ালেখার খরচ যোগাতে অনেক কষ্ট হয়। সে 
চিন্তা করে আমরা যথারীতি দেখা করতে যাই । আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয় যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব পারা যায় তিনি চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই ছাত্রাবাস তৈরি হবে। 
তারপর আমরা চলে যাওয়ার পর বাবু প্রসন্ন বললেন আমরা নাকি সবাই বি এন পির 
ছেলে, উনাকে বেকায়দায় ফেলানোর জন্যে আমাদের এই কাজ করেছি । আমি তথ্য 
জাতির মুক্তচিন্তা ধারার ব্যক্তিদেও জানাতে চাই আমরা যদি ছাত্রাবাসের কথা বলতে ! 
যাই তখন হয়ে যাই বি এন পির ছেলে আর তথ্চঙগ্যা জাতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে গেলে আমরা হয়ে যাই অহংকারী এবং নিজেদের অনেক কিছু মনে করি । এটা 
আমাদের সম্মানিত নেতার ভাষ্য । আমার এই লেখাটির মাধ্যমে বলতে চাই আমরা 
খুবই গর্বিত এমন একজন তণ্চন্যা নেতা পেয়ে । 


লেখক ৪ ছাত্র, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 
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জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা | 
| 

রাংলাদেশে ৫০টিরও বেশি আদিবাসীদের বসবাস | এসব আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব ] 
স্কৃতি, এতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনধারা । বসবাসের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে ] 
াধারণত দুই ধরণের আদিবাসী বসবাস করে । সমতল আদিবাসী- যারা রাজশাহী, 1 
দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করে । আর এসব 
গ্াদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে গারো, হাজং, ওরাঁও, মুনা, মাহাতো, সাঁওতাল, কোচ, 
পুরী, খাসিরা, সহ প্রভৃতি অন্যদিকে পাহাড়ী আদিবাসী- যারা পার্বত্য চট্টথাম, 
রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে বসবাস করে। এসব আদিবাসীদের মধ্যে | 
গকমা, মারমা, তথ্থল্যা, ত্রিপুরা, মুর লুসাই, বম, চাক, ঘ্রো, রাখাইন, খিয়াং আর 
পাংখোয়া, লুসাই, প্রভৃতি । ৰ 
া্বত্য চট্টগ্রামের অনেক আদিবাসীগোষ্ঠীদের মধ্যে তথ্রস্যা অন্যতম | যাদের রয়েছে 
নিজস্ব ভাষা, এতিহ্য, বৈচিত্র্যময় জীবনধারা । 
শঙ্্যাদের উৎপত্তি 


হধঙ্গ্যা এবং চাকমা উভয় জাতিসত্তার লোকেরা মনে করে গৌতম বুদ্ধ যে বংশে 
স্ুগ্রহণ করেছিলেন, সেই শাক্যবংশের উত্তরসূরি অর্থাৎ এক কথায় শাক্য বংশীয় 
ললাক। দীর্ঘকাল ধরে একটি এঁতিহাসিক বিশ্বাস তঞ্চঙ্গ্যা এবং চাকমাদের মধ্যে 
চলিত আছে এবং চাকমা জাতির ইতিহাস- রচয়িতা গণও প্রত্যেক ইতিহাস গ্রন্থে 
স্থাপন করেছেন, তা হচ্ছে এই ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের বাজা মেঙ্গতি মনিজ 
গর বা মাইচাগিরির চাকমা রাজা অরুনযুগকে (আরাকানিরা বলে ইয়ংজ এবং চাকমা 
টি ইয়ংচ) সুকৌশলে আক্রমণ করলে যুদ্ধে অরুনযুগ পরাজিত হন এবং দশ সহস্র 
জা (মতান্তরে) সৈন্যসহ তিনি বন্দী হন । আরাকান রাজা মেঙ্গদি সেই দশ সহস্র সৈন্য 
ঈ প্রজাকে এংখ্যং ও ইয়ংখ্যং নামক স্থানে বসবাস করার অনুমতি দেন । তাদের 
তিন নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়ে দাইনাক পরিণত হয় । এই দাইনাক বা দাইনাকদের 
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একাংশ স্বজাতীয় চাকমাদের অনুসরণ করে আরাকান থেকে আলেই স্বাড 
(আলিকদম) এর তনছড়িতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে চাকমা র রাজ্যে ছড়ি, 
পড়ে । পরবর্তীতে তারা চাকমা রাজার আদেশে জুমতৌজিতে তৈনছগ্যা বা নট 
নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে এই শব্দটি তথণ্যা নামে সকল সরকারি, বেসরকাি 
নধিপত্রে লিখিত হয়। এই নামে (তা) বর্তমানে দেশে বিদেশে সুপরিচিত | 


রানি টি 


রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, খুইখ্যং, রোমাক্রি, লামা, ১৮ লাক রা 
উপজেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, রাঙামাটি সদর উপজেলা, বান্দরবান সদর উপ টি 
উপজেলার বেতছড়ি, কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ (যারা চাকমা নামে পরিচিঃ 
আসলেই তঞ্চঙ্গ্যা) । তাদের জনসংখ্যা ১ লক্ষের উপরে । তাছাড়া ভারতের মিজোর 
মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুনাচলেও দাইনাকদের বসতি আছে। এতে বোঝা 

তঞ্চঙ্গযাদের সংখ্যা কম বা নগণ্য নয়। 


প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্বগুলি যথাযথ নিয়মে মর্যাদার সাথে পালন করা 
হয় । আমাদের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রব্রজিত ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হ 
ধর্মীয় ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। অনেক শ্রমণ ও ভিক্ষু কা 
িয়ামার ও থাই প্রভৃতি বৌ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে (বিসিক) বিশ্ব 
অধ্যয়ন করছেন । 
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ঞ্ঙ্যাদের জীবিকা 


প্রধান অর্থনীতির উপর নির্ভর করে তৎক্্যারা জীবিকা নির্বাহ করে। তারা জুমে 
ভিন ধরণের শাক সবজি, আদা, রসুন, হলুদ, কচু, ধান, ধনে পাতা ইত্যাদি চাষ করে 
ঘাকেন। এসব কৃষিজ ফসল বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে 
কৃষির বাইরেও তথ্চঙগ্যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত । সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন 
তষ্ঠানে তথঙগ্যারা এখন চাকুরী করছে। 


তথ্চঙ্গযাদের সংস্কৃতি 


ন্যান্য আদিবাসীদের মতো তথল্্যারা বিভিন্ন উৎসব পালন করে। বিসু তথজ্যাদের 
প্রধান উৎসব । তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় পর্ব গুলোতে তারা নানা ধরনের উৎসব পালন 
করে থাকে । এসব উৎসবগুলোর মধ্যে ফানুস উড়ানো, জাদি ঘুরা (ক্যং এর চারদিকে 
রা) প্রভৃতি । তথ্চস্যাদের রয়েছে নিজস্ব পোশাক । মেয়েরা পাঁচ ধরণের পোশাক 
পরিধান করে । যেগুলো মাঠা ক্যবঙ/মারা হরং, পেনৈন! প্রিন্যুন, খালুম, খাদি/খারি 
এবং পাদুরি (পাদুই) ৷ আর ছেলেরা লম্বা হাতা সাদা শার্ট, সাদা ধুতি আর সাদা পাগড়ি 
হচ্ছে তঞ্চঙ্গ্যা ছেলেদের জাতীয় পোশাক | অন্যদিকে তঞ্চন্গযারা বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র 
বহার করে থাকে । যেমন - হিংহরং, ধুধুক প্রভৃতি । উভাগীত তণ্যঙ্যাদের জনপ্রিয় 
নংগীত। 


র্তমানে স্বল্প সংখ্যক হলেও তথ্চলগযা ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা 
এবং আধুনিক প্রযুক্তি, সাধারণ শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে, আইন, প্রশাসন, বাণিজ্য 
বভূতি শাখায় নিজেদের অবস্থান যোগ্যতার সাথে অধিকার করেছেন। সাহিত্য, 
নস্কৃতিতে তাদের বিচরণ অবাধ ও স্বতঃষ্ুর্ত। সংস্কৃতি সচেতনতা হচ্ছে কোন জাতির 
্তিত্ব ও অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি। সংস্কৃতি হল একটি জাতির মনস্তত্ে চিন্তায়, 
কথায়, আচরণে, কর্মে এবং মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও মৈত্রীময় সম্পর্ক । 


পরিশেষে, কিছু কথা না বললে নয়, তথ্চঙ্যাদের এ বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি আজ আকাশ 
+স্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে । তথ্চ্গ্যা মেয়েদের জাতীয় পাঁচ পোশাক তো 
€খন আধুনিক তণ্চন্া মেয়েদের প্রায় অচেনা | আমি দেখতাম আমার মা কতো সুন্দর 
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করে এসব পাঁচ পোশাক বানাতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের মেয়েরা খুটি ব 
ছাড়া এই পাঁচ পোশাক বানাতে পারে কিনা সন্দেহ রয়ে যায়। তাছাড়া শু 
সংগীতের প্রভাবে সেই আগের মতো আর পাড়ার দাদুদের কাছ থেকে উভতা 
যায় না, শুনা যায় না আর হিতহরগ্ডের সুর ৷ এক মনীষী বলেছেন, একটি জাতি 
করতে হলে আগে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে । 


তাই জানুন আমরা সবাই মিলে ত্য সংস্কৃতিক রক্ষা করতে এগিয়ে আসি 
হলে হয়তো একদিন আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে । পৃথিবীর বুকে তথ 
আর কোন আদিবালী থাকবে না। 


লেখক ॥ ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় । 
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বার্থ প্রতিম তথ্চঙ্গ্যা পিয়াল ] 


কাটা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৭ শতকে । কোটা (0900) মূলত মধ্যযুগীয় 
্যাটিন শব্দ- 00018 (015.) যার অর্থ 70 21581 (81081). মূলত জনগণের একটি ূ 
বশেষ অংশের বিশেষ সুবিধা হিসেবে এই কোটা শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে। 
গ্রামাদের এই বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এরতিহাসিক ভাবে কোটা ব্যবস্থা চলে আসছে। 
সেসময় অবিভক্ত ভারতবর্ষে উচ্চতর পদে প্রথমে হিন্দুদের জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু 
₹রা হয়। এর ফলে তারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে থাকে। 
পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্যও এই কোটা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এবং দেশ ভাগের 
পর পাকিস্তান সময় কালে কিছুটা পশ্চাৎপদ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোটা ব্যবস্থা 
ন্রক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু সময় বিরতি দিয়ে 
কাটা ব্যবস্থা চালু করা হয় । 


এখন প্রশ্ন হলো, কোটা ব্যবস্থা কাদের জন্য কী অনুপাতে রাখা উচিত এবং এটা কি 
নংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা । সংবিধান ২৯ (৩ ক) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের 
্নগ্রসর অংশের জন্য চাকরীতে বিশেষ কোটা প্রদান অনুমোদন করেছে । এখানে 
টননখ্য নাগরিকদের অনথসর অংশের জন্য, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য নয়। যেহেতু 
র্তমানে বাংলাদেশে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও অনগ্রসর অবস্থায় 
য়েছে । তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯৩ ক) অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের আদিবাসীদের 
ন্য কোটা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে । তাছাড়া নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের জন্য কোটা 
[বস্থা বা বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা শুধু এই অঞ্চলেই আছে তা কিন্তু নয় বরং বিশ্বের 
নেক রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশে কোটা ব্যবস্থা বিভিন্ন নামে 
রিচিত | যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আযাফারমেটিক আযাকশন । আর 
বটেনে ও কানাডায় যথাক্রমে বলা হয় পজিটিভ ডিক্কিমিনেশন ও এমধপ্রয়মেন্ট 
ধকুয়িটি । ১৯৬১ সালের ৬ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ততকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডী 
ন্বাহী আদেশ ১০৯২৫ দ্বারা এই ত্যাফারমেটিক ত্যাকশন প্রচলন করেন। তার 
টদেশ্য ছিল মূলত এর মাধ্যমে বৈষম্য দূর করে সর্বত্র সমতা বিধান করা । কিন্ত 
উর্মানে এক শ্রেণীর কিছু মানুষ কোটা ব্যবস্থাকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হিসেবে . 
বখ্যায়িত করেছে । তাদের মতে কোটা ব্যবস্থা সমতা নষ্ট করে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। 
ইরা কোটা ব্যবস্থাকে বাতিল করে সবার জন্য সমতা সৃষ্টির কথা বলেছেন। কিন্ত 
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এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় তা হলো 18817 আর [151০6 দুটি ভিন্ন বিষয়। 
কেননা 80881 তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা মূলধারা জনগোষ্ঠীর সমান সুযোগ সুবিধা 
রপ্ত বা রাষ্ট্র কর্তৃক যদি সেটা নিশ্চিত করা হয় । অথচ বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ 
এঁতিহাসিক ভাবে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বৈষ্যমের শিকার হয়ে আসছে। এর 
পাশাপাশি এদেশের আদিবাসী জনগনের ওপর নানা রকম ষড়যন্ত্র এদের অবস্থা আরো 
নাজুক করেছে। ফলে আদিবাসীদের জন্য 80211 প্রযোজ্য হবে নাঃ প্রযোজ্য হবে 
[0০০ বা ন্যায় বিচার এবং সেটা হবে কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে ৷ ফলে যারা বর্তমানে 
কোটা ব্যবস্থাকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা ধোয়া উড়াচ্ছেন তারা নিতান্তই হুজুগের বনে 
বা সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত না হয়ে এই শিবের গীত গাইছেন। 


আমরা জানি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকারের সাথে আদিবাসীদের 
একটি সমঝোতা হয় । (সমঝোতা বলছি এই কারনে- চুক্তি হতে গেলে কমপক্ষে দুটি 
রাষ্ট্রের মধ্যে হতে হয় । আর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ হলে তা হয় সমঝোতা) যা শাস্তি চু্তি 
বা ৮০৪০৩ 4১০০০ (সমঝোতা) নামে অধিক পরিচিত ৷ এই শাস্তি চুক্তির খ খভের 
১৮ অনুচ্ছেদে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, সরকারী, আধাসরকারী, পরিষদীয় ও 
বায়তৃশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য অগ্রাধিকার 
দিতে হবে। কিন্তু আসলে আমরা পাচ্ছি কত? তাই এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে কোন শাখায় 


(শিক্ষা ও চাকুরী) অংশগ্রহণের জন্য 7300911 বিচার না করে [03009 এর ক্ষেত্রে 
বিবেচনা করতে হবে। আমরা যদি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী 


শিক্ষার্থীদের জন্য কোটায় আসন সংখ্যা লক্ষ্য করি তাহলে সামগ্রিক বিষয়টি আমাদের 
সামনে উঠে আসবে । 


২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান 
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পাংলাদেশে প্রায় ১৬ লাখ আদিবাসীর বসবাস । অথচ আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
্রাদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য কী পরিমাণ আসন বরাদ্দ রয়েছে তা উপরের চার্ট হতে 
ঝা যাচ্ছে। যদিও সরকার পিএসসি তে বিসিএস এর জন্য আদিবাসী প্রার্থীদের জন্য 
? শতাংশ আসন কোটা হিসেবে সংরক্ষণ করে আসছে। কিন্তু আগে তো একজন 
গক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেতে হবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না বাড়িয়ে 
ঠাকুরীক্ষেত্রে যতই আসন বড়ানো হোক না কেন, তার সুফল আমরা পাবো না। 
দাহরণ স্বরূপ আমরা ২৮ তম বিসিএস হতে ৩২ তম বিসিএস এর ফলাফলের দিকে 
তাকাতে পারি- এখানে তাকালে সহজেই বুঝা যাবে আদিবাসী প্রার্থীর অভাব কতখানি- 


আদিবাসী প্রার্থী না পাওয়ায় শৃণ্য পদ 


এখন যদি আমরা চাকুরীক্ষেত্রে এই আসন পূর্ণ করতে চাই, তাহলে আমাদের গোড়া 
থেকে অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা 
বা কোটা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে । | 

বর্তমানে কোটা ব্যবস্থা খুবই একটি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর কারণ ৩৪ 


তম বিসিএস এ প্রিলিতে কোটা ব্যবস্থা চালু করণ । পিএসসির এক্ষেত্রে প্রাথমিক বক্তব্য 
হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে কোটায় প্রার্থী না পাওয়ায় প্রিলিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
এর ফলে অনেকে কোটা প্রার্থীদের মেধাহীন ও অযোগ্য বলছেন। কেউ আবার 


মেধাহীন বলছেন, তারা হয়তো বিসিএসের পর ্ 


না জানার ভান করছেন। বিসিএস প্রিলিতে 
হওয়া নয়। এজন্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক দুই পরীক্ষাতেই-উ্ীর্দ হতে হবে। 


আর লিখিত পরীক্ষায় উ্তীণহওয়ার জন্য প্রাথীদের ন্যুনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে, 
হবে । এবং এটি সবার জন্য প্রযোজ্য । 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
জালপ্রশাসন মন্ত্রণালগ় 


বিধি-১ শাখা । 
ঘ:06704844) 
গ্রিপর 
মং. ০৫.১৭৮.০২২.০০০-১৬৬২০১০- ২২৬ ভারিবঃ উজ 
| 9 নন ২০১৩ 


বিদায়? পার্কা চট্যামের সকল সরকারী, সাধা-সরকারী, পরিখনীয ও যাথড়খাসি় প্রতিটা 
উপাতী়দের অধিকার প্রদান সঃ 


ঢ২ ডিসে ১8৯৭ ভারতে গগধস়াতী বাংলাদেশ বকা বর গঠিত গা্বতা চা বি জা 
কমিটির সহিত পাবা চাদ জল সি সমিতির ঢুকি যাক্ষরিত হছ। উকি "খের $$ন. হছে 
নিুগ? | 


+১৮। পারত ছযামের সকল সরকারী আধা-গরকারী, গ্রিষাঁয় ও ষাযশসিত প্রতিঠাসব মা 
স্ডরের কাকা ৫ মিজি জোর বরযচাী পদে উপলাীযদের অধিকার ভিত্তিতে পর্যণ ইয়ে 
থা প্রধিবাসীদের নিয়োগ করা হযে) তবে কোন গদে পার্ধতা খামের সামি অধিবাগীদের ফ্থ 

ূ যোগ্যতাসম্পন্ন বাতি মা থাকিলে সরতার হই রেগে অধ নির্িষ্ট সময় ঘয়াদে উচ্চ গে গিযোকর 
যাইবে 


২।. এমতাবহথায়, উদিত চুক "থ' খোর ১৪৭ অনুচ্ছেদ ওমুদ্যণ করিবার জন্য সিট সফল দিয় 
কতৃঘক্ষষো অনুরোধ করা হল 


বিযয্গঠ - 

১. মজিপরিধণ সচিব মাষ্িপরিষদ ডি, বাংলাদেশ সচিব, ঢাকা। 

২। দখা সচিন, ধমনী কার্প, "তন সংসদ ভবন, ঢেযণাও, চারা, 

ত। সিযিয়র সঠিব/সচিন,........... ০ পকিনিিগজিপর , সবল মগ্রাশীয়বিভগ। 
(হার আধভাষীন সবল মাযযািজাগাঅধিদর] সমাদর পরতিটালকে নহি করিবার অনুরাগ) 

&। মহা-হিগাব নিরীক্ষক ও দিয়ওক, দিএডএকর কার্চত্য। 6৩ নং কাধযাইল গড়ক, চারা 

৫1 তিরিজ সচিব (শাম), জনঃসেমন মনল, বালোদেশ দঠিবালয স্ককা। . 

৬ সি, ধাংধাদেশ পাকার ব্য করিণন জিব, পুরাছন বিমার ঢাক । 

ধ (লি বাংলাদেশ ফরলম্‌ € ধযাশনা অফিস, তেও, ঢাকা (পরবতী গেয়ে থকাশের জন্য] 
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রা ৫০ শতাংশ নম্বর পাবেন তারা প্রত্যেকেই 

খাই মেধাবী এরপর যারা মৌখিক পর দেব নয যো এ 
রীক্ষা দিতে হবে । এবং এতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থীদের নযনতম ৪০ শতাংশ 
অর্থাৎ ৮০ নম্বর পেতে হবে। অর্থাৎ যারা ৮০ নম্বর পাবেন তারা বিসিএস ক্যাডার 
হওয়ার যোগ্য এবং অবশ্যই মেধাবী । এক্ষেত্রে কোটার কোন স্থান নেই। মৌখিক 
গরীক্ষায় উত্ীণ হওয়ার পরই কোটা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ফলে যারা বলছেন ২২৬ 
তম হয়ে চাল না পেয়ে যিনি ২০০০ তম হয়ে চান্স পেয়ে যাচ্ছেন তিনি অযোগ্য ও 
মেধাহীন। একথা মোটেও সত্যি নয় এবং অগ্রহনযোগ্য । এখানে আরেকটি বিষয় 
লক্ষনীয় প্রিলিতে সুযোগ প্রদানের অর্থ কোটা প্রার্থীদের উত্তরণে একধাপ সহায়তা করা 
মাত্র । 

কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দেখি ৩৪ তম বিসিএস এর প্রিলির সংশোধিত ফলাফলে 
প্রথমবার উত্তীণ ২৮০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে 
আদিবাসী শিক্ষার্থীরা গত ২৩ জুলাই, ২০১৩ তারিখে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন 
করেন । এখানে উল্লেখ্য যে, প্রশাসন এই মানববন্ধনে বাধা না দিলেও মাইক ব্যবহার 
করতে দেয়নি । অথচ আমরা দেখি গত ২৭ জুন,২০১৩ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি 
করা হয় যেন আদিবাসীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শীস্তি চুক্তির ' খ খণ্ডে ১৮ অনুচ্ছেদ ' 
মানা হয় । 


কিন্তু এই প্রজ্ঞাপন কি মানা হয়েছে? এটা কি এক ধরণের ষড়যন্ত নয় । আদিবাসী 
প্রার্থীরা যেন বিসিএস ক্যাডার হতে পারে সে জন্য কি কোন অদৃশ্য হাত রয়েছে ? 
পার্বত্য চট্টগ্রাম শাস্তি চুক্তি হয়েছে আজ প্রায় ১৬ বছর হয়ে গেল। অথচ এর মূল 
বিষয়বন্ত আজও বাস্তবায়িত হয়নি | এমনটি নয় যে, এটি বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন 
কাজ । অথচ কেন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না এবং কেন আজও আমাদেরকে আদিবাসী ' 
হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, তা আজও আমার কাছে বোধগম্য নয় । 


জানিনা আর কতদিন এই বৈষম্য চলবে । সরকারের শুভবুদ্ধিও উদয় হোক। বিশ্ব 
আদিবাসী দিবস সফল হোক ও আদিবাসীদের জয় হোক এই কামনা করি। 


লেখকঃ ছাত্র, গরর্থ প্রতিম তথ্চ্যা পিয়াল, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয় । 
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“জুম" পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১৩টি স্বতন্ত্র জাতিম্বত্তার কাছে অধিক পরিচিত একটি 
শব্দ । একই ধরণের চাষাবাদ পদ্ধতি অর্থাৎ জুমচাষের জন্য আজ চাকমা, মারমা, 
তথ্চঙ্যাসহ সকল পাহাড়িরা আমরা সবাই জুম্মো নামেই পরিচিত । আমাদের মধ্যে 
ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও ধর্ম, বর্ণ, এঁতিহ্য, জীবনধারণ পদ্ধতি প্রায় এক। এ 
কারণেই আজ আমরা একই জুম্মো জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে একীভূত হয়েছি। 
এমনকি আমাদের প্রিয় ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমল্যান্ড বা জুম্মোল্যার্ড বলতে আমরা 
অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি । আমাদের এ জুম্মো জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের শোষণ-শাসনের 
বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার । এ জাতীয়তাবাদ ধারণ করেই আমরা অধিকার আদায়ের 
জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। এ অধিকার আদায়ের সংগ্াম আমাদের দীর্ঘ দিনের। 
অধিকার আদায়ের জন্য আমরা অনেক বিসর্জনও দিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো অধিকার 
আমরা কতটুকু পেয়েছি? 


অধিকার কোন সহজলভ্য নয় যে চাইলেই তা যে কেউ দিয়ে দিবে । অধিকার কেউ 
কাউকে দেয়না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয় । অধিকার আদায়ের জন্য বিসর্জন দিতে 
হয় এবং অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয় । অধিকারের জন্য পৃথিবীতে অনেক 
যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যারা বিসর্জন দিয়ে 
আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছে তারাই অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছে এবং 
পৃথিবীর বুকে টিকে আছে । আর যারা পারেনি কিংবা পারেনা তারাই হারিয়ে গেছে 
পৃথিবীর অতল গহ্বরে । আমরা দেখেছি, রেড ইন্ভিয়ানদের-যাদের অস্তিত্ব আজ খুঁজে 
পাওয়া যায় না এবং তাদের মত অনেক জাতিসত্তাই আজ বিলুপ্তির পথে । তাই শঙ্কিত 
হয়ে প্রশ্ন জাগে, আমরাও কি রেড ইন্ডিয়ানদের পথে হাটতে শুরু করেছি? 


পৃথিবীর বুকে টিকে.থাকতে হলে আমাদেরকে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে । এ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে 
হবে। পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারা না পারার দায়ভার বর্তাবে মূলত জু্দো 
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৷ জনগণেরই উপর অধিকার আদায়ের জন্য আদৌ আমরা গলা ফাঁটিয়ে যাচ্ছি, 
৷ আদিবাসী স্বীকৃতির জন্য আমরা জোর দাবি জানিয়েছি কিন্তু স্বীকৃতি মেলেনি | ভূমি 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নীতি নির্ধারকগণ অনেক সভা সেমিনার করে 
যাচ্ছেন । অনেক সময় এ অধিকার আন্দোলনের জন্য আমরা রাজপথে নেমেছি । কিন্ত 
অধিকার আদায় হচ্ছে না। এ অধিকার আদায় না হওয়ার মূলে আমাদের কতগুলো 
দুর্বলতা রয়েছে । আমরা ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর স্বার্থের উধের্বে উঠে জুম্ম জাতির স্বার্থে 
কাজ করতে পারিনা ৷ আমরা ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে নারাজ । ব্যক্তি স্বার্থকে 
বিসর্জন দিতে না পারলে সামগ্রিক স্বার্থ আদায় করা কখনও সম্ভব হবে না । 


অধিকার আদায় করতে হলে সংগ্রামকে আরও বেগবান করতে হবে । আমাদের আরো 
এঁক্যবদ্ধ হতে হবে এবং মনেপ্রাণে জুম্ম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হতে হবে । ক্ষমতা 
এবং স্বার্থের দ্বন্ধকে পরিহার না করলে মুক্তি কখনও সম্ভব নয় । ক্ষমতা এবং স্বার্থের 
আত্মদ্ন্দ থাকলে অধিকার আদায় তো দূরের কথা, পৃথিবীর বুকে টিকে থাকাও দুরূহ 
হয়ে পরবে । বর্তমানে পার্বত্য টট্টগ্রামে ক্ষমতার দবন্থ এবং আধিপত্যের লড়াই চরম 
পর্যায়ে । অপহরণ, খুন, নিত্য নৈমিতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । অকালে ঝড়ে যাচ্ছে 
কত তাজা প্রাণ । বলা যায়, এক ধরণের মৎস্যন্যায় এখানে বিরাজমান । সাধারণ মানুষ 
এখন দিশেহারা । যদি ভ্রাতৃজ্ঞাতী সংঘাতের বিরুদ্ধে জনমত নেওয়া হয় তাহলে আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস ৯০% লোক এ সংঘাতের বিপক্ষে মত দেবে । তাই প্রশ্ন জাগে, জুম্মো 
জাতির শেষ গন্তব্য কোথায়? এ অবস্থা চলতে থাকলে জুম্মো জাতি তলিয়ে যাবে, 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে । সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তার ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্র 
সমূহে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য [1৮105 200 1015 53০1) 
চালু করেছিল । 


এই নীতি অনুসরণ করে শত শত বছর তারা শাসন- শৌষণ চালিয়েছে । আজ পার্বত্য 
চট্টগ্বামেও আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই । শাসকগোষ্ঠী জুম্মো জাতিকে বিভাজন 
করার পাঁয়তারা করছে এবং জুম্মোদের অধিকারের আন্দোলনকে স্তিমিত করেছে। 
পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ আমরা কী দেখি- জুম্মোদের মধ্যে কেউ আওয়ামীলীগ, কেউ 
বিএনপি, কেউ সম্ত্ষ, কেউ গন্ভষ, আবার কেউ পান্তষ। আজ আমরা কতভাবৈই 
বিভাজিত | এছাড়াও জুম্মো জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী স্বতন্ত্র জাতিসত্তার (চাকমা, মারমা, 
তথ্ন্গ্া, ত্রিপুরা প্রভৃতি) সমূহের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য রাষ্্রযস্ত্র ষড়যন্ত্র করেই 
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যাচ্ছে । এ ষড়যন্ত্র আমাদের প্রতিহত করতে হবে। প্রতিহত করতে হলে 
ক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ একসময় এটিই চিরভতন সত্য হবে, 101%1084 ৬ 


9%00100, [0101160 / 501-%10 


. পার্বত্য চষ্থ্ীমে সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ সমস্যাকে রোগের 
সাথে তুলনা করা যায়। কোন রোগ দেখা দিলে সঠিক সময়ে যেমন চিকিৎসায় 
প্রয়োজন তেমনি যে কোন জমস্যা সঠিক সময়ে সমাধান করা প্রয়োজন । এ সমস্যা 
সমাধানে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে প্রাণে জুম্মো জাতিকে 
ভালবাসতে হবে । ধারণ করতে হবে প্রকৃত জুম্মো জাতীয়তাবাদ । একমাত্র প্রকৃত 
জুম্মো জাত প্রেমীরাই পারবে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বার্থের উধে্ব উঠে এবং আত্মত্যাগ 
সেসব নীতি নির্ধারকদের আরো নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগী হতে হবে । তাহলেই জুম্মো 
জাতি পারবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে । 


লেখক £ ছাত্র, আন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ] 
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গ্রেট ওয়াল £ গ্রেট বিস্ময় 
আলাউদ্দিন আল আজাদ 

১22 2১৯১৯ 
প্রমণের নেশা আমার আজন্|। সেই নেশার টানে ছুটে চলেছি দেশ থেকে দেশাস্তরে । 
এবারের গন্তব্য চীন । আমার ছোট ভাই তখন বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ডেপুটি 
হাই কমিশনার হিসেবে কর্মরত | তার আমন্ত্রণেই চীন ভ্রমণ । চায়না ইচ্ার্ণ এয়ার 
লাইন্সের সুপরিসর বিমানযোগে প্রথমে চীনের সীমান্ত শহর কুনমিন পৌঁছলাম । কুনমিন 
চির বসন্তের শহর যেখানে শীত-খরীম্মের কোন আধিক্য নেই । এয়ারপোর্ট থেকে বের 
হয়ে যেদিকে তাকাই দেখি চারিদিকে হাজার হাজার রং-বেরংয়ের ফুল ফুটে আছে। 
ূদু-মন্দ হাওয়ায় ফুলগুলো দোল খাচ্ছে আর চারিদিকে সৌরভ ছড়াচ্ছে । সে এক 
অনির্বচনীয় দৃশ্য যা থেকে চোখ ফেরানো যায়না | কুমমিনে বেড়ানোর ব্যবস্থা আমার 
ছোট ভাই আগেই করে রেখেছিল | ইমিগ্রেশন শেষ করে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল 
কুনমিনে গেষ্ট হাউজের ব্যবসা করেন এমন দুজন বাংলাদেশী যুবক বুকে “আজাদ ভাই' 
ট্টিকার লাগিয়ে দীড়িয়ে আছে। নিজের পরিচয় দিতেই হাসিমুখে বরণ করে দ্রুত 
গাড়িতে উঠিয়ে তাদের গেষ্ট হাউজে নিয়ে গেল । ২ দিন কুনমিনে বেড়ানোর পর এবার 
বেইজিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা । ভ্রমণ পথের সৌন্দর্য উপভোগ করা আমার একটা নেশা । 
তাই ঢাকা থেকে সরাসরি বিমানে বেইজিং না গিয়ে চীনের সীমান্ত শহর কুনমিন থেকে 
রেলপথে বেইজিং যাবার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলাম । বিমান ভাড়ার প্রায় সমান হওয়া 
সত্তেও ৪ ঘন্টার পথ রেলযোগে পাড়ি দিতে সময় লাগল ৪০ ঘন্টা । তবে চীনের এক . 
্াস্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত দেখার যে সুযোগ পেলাম তার প্রান্তি ৪০ ঘন্টার দীর্ঘ 
ভ্রমণের ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশী । 


রাজধানী বেইজিং পৌঁছে বেশ কয়েকদিন বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন এবং ছোট 
ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন রাষতরীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করার মাধ্যমে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত 
করলেও সারাক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কখন দেখব গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাটীর ৷ 
অবশেষে এল সেই বহু প্রত্যাশিত এবং স্বপ্ন পূরণের দিন। ছোট ভাই আমার মনের 
অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, পুরো একটি দিন আমরা গ্রেট 
ওয়াল দর্শনে ব্যয় করব। প্রবল আগ্রহ এবং সেই সাথে উত্তেজনা নিয়ে চলেছি থেট 
ওয়াল দর্শনে । বহু দিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে মনে করে সারা দেহ-মনে এক 
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নি 


অজানা শিহরণ অনুভব করছিলাম | এর আগে তাজমহল, অজভা-ইলোরা গুহা, মু 
বৃন্দাবন, স্পেনের সাথা দি ফ্যামিলিয়া এবং নায়েথা জলপ্রপাত দেখার সময় এ 
উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম । বিশাল বেইজিং শহরের বুক চিরে আমাদের বহনকারী 
গাড়ি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া সুউচ্চ পাহাড় 
পাদদেশ দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল । পথের দুপাশে সারি সারি চেরি ফলের 
গাছ। যুবতী মেয়েরা থোকা থোকা পাকা চেরী ফল বিক্রি করছে । বেইজিং শহর থেকে 
৪০ কিঃমিঃ দূরের গেট ওয়ালে আমরা পৌঁছে গেলাম মাত্র ৩০ মিনিটে । এখানে 
উল্লেখ্য, ১০টি পয়েন্ট বা প্রবেশ পথ দিয়ে দর্শক তথা পর্যটক থেট ওয়ালে প্রবেশ 
করতে পারে । প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের আলাদা নাম আছে । আমরা যে প্রবেশ পথ 
দিয়ে গ্রেট ওয়ালে উঠেছিলাম তার নাম বাদালিং (3091179) যা বেইজিং শহর থেকে 
সবচেয়ে কাছে। 


গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীর | মানুষের তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপনা এবং প্রাচীন 
সপ্তাশ্চার্যের একটি | বহিঃশক্রর আক্রমন বিশেষত মংগোলীয় দস্দুদের আক্রমন থেকে 
চীন সাযাজ্যকে রক্ষা, দুর্গম পাহাড়ি পথ দিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য 
সরবরাহ এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেশটির পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উত্তর সীমান্ত 
জুড়ে এই বিস্ময়কর মহা প্রাচীর নিমা্ণ করা হয়। গাড়ী থেকে নেমেই দ্রুত গ্রেট 
ওয়ালে উঠতে শুরু করলাম | এমনই উত্তেজনা কাজ করছিল যার ফলে এক নাগাড়ে 
কমপক্ষে ১০০টি সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে কোন ক্রান্তি অনুভব করিনি | দেশী- বিদেশী 
হাজার হাজার পর্যটকের ভীড়ে পুরো এলাকা এক মহামিলন স্থুলে পরিণত হয়েছে । এর 
বিশালত্ব এবং নিমা্ণ কৌশল দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম | 


গ্রেট ওয়াল নির্মিত হয় ৩টি পর্যায়ে । জিং সাম্রাজ্যের সময় শ্রীষ্টপূর্ব ২২১-২০৭ এর 
মধ্যে গ্রেট ওয়াল নিমণি কাজের সূচনা হয় । এর ২য় পর্ব শুরু হয় হান সাম্রাজ্যের সময় 
্বষ্টপূর্ব ২০৫-১২৭ এর মধ্যে এবং ৩য় এবং মুল কাজ শুরু হয় মিং সম্রাটদের 
আমলে । প্রথম দিকে বিক্ষিপ্তভাবে একাধিক প্রাচীর নিমণি করা হয় । মিং সম্রাটদের 
শাসনামলে এর পরিপূর্ণতা পায় । বিভিন্ন মিং সম্রাট ১৩৬৮-১৬৪৪ শ্বীষ্টাব্দের মধ্যে 
বিচ্ছিন্ন সব প্রাচীরকে একসাথে সংযুক্ত করেন যার নামকরন করা হয় গ্রেট ওয়াল | 
মূল থেট ওয়ালে দৈর্ঘ্য ৮৮৫০ কিঃ মিঃ এবং এর শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে মোট দৈর্ঘ 
প্রায় ২১১৯৬ কিঃ মিঃ । তবে ভূমি ক্ষয়, নদী ভাংগন,পাহাড় ধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি 
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কারণে এর কিছু অংশ বর্তমানে ধবংশপ্রাপ্ত ও অদৃশ্য হয়ে গেছে । থেট ওয়ালের নির্দিষ্ট 
রত ওয়াচ টাওয়ার, ব্যারাক, গ্যারিশন স্টেশন, বিশ্রামাঘার নিমাণ করা হয় । একে 
প্রাচীর বলা হলেও নিমণি কৌশল এমন যে, গ্রেট ওয়াল দুর্গ হিসেবেও কাজ করেছে। 
প্লট ওয়াল নিমাণে পাথর, চুন-সুরকি, পোড়া মাটি, ইট, কাঠ, লোহা ইত্যাদি ব্যবহৃত 
হায়েছে। এর প্রথম পর্বের নিমণি কাজে ৫ লক্ষ শ্রমিক ৩২ বছর কাজ করেছিল । 
পরবর্তীতে এর সংখ্যা এবং সময় আরো অনেক বেশী লেগেছিল । গ্রেট ওয়াল নিমাঁণে 
দেনাবাহিনী, কয়েদী, ক্রীতদাশ, শ্রমিক এবং সাধারণ জনসাধারণ সকলকে সম্পৃক্ত করা 
হয়েছিল । গ্রেট ওয়াল নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার শ্রমিকের করুণ মৃত্যু 
হয়েছিল । তার পরেও কোন সম্রাট এর নিমাঁণ কাজ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। 
গেট ওয়ালের গড় উচ্চতা ২৬ ফুট এবং সবেচ্চি উচ্চতা ৩০ ফুট এবং প্রশস্ততা গড়ে 
২০ ফুট এবং সর্বোচ্চ ২৫ ফুট | তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেখা গেল 
সমতল থেকে শুরু হয়ে হটাৎ উপরে উঠতে উঠতে ৫০০ ফুট উচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে 
গেল আবার নীচে নামতে নামতে সমতলে এসে অবিচ্ছেদ্যভাবে নদীর উপর দিয়ে চলে 
গেল । সেই যুগে লক্ষ লক্ষ টন নিমা্ণ সামগ্রী কিভাবে এত উপরে উঠানো হল তা 
ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা । আধুনিক যুগেও লক্ষ লক্ষ টন নিমাণ সামগ্রী এত 
উপরে এবং দুর্গম স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । 


ছোটবেলা থেকেই বই-পুস্তকে এবং লোকমুখে ঘেঁট ওয়াল সম্পর্কে অনেক কথা 
শুনেছি। এর উপর দিয়ে ১০টি ঘোড়া অনায়াসে দৌড়াতে পারে এমন প্রচলিত কথা 
আমার কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূত্র দাবী করেছেন যে, গ্রেট 
ওয়াল পৃথিবীর একমাত্র বস্তু যা চাদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু এ ধরনের 
ধারণা টাদের বুকে প্রথম অবতরণকারী নীল আশ্্্ং নাকচ করে দিয়েছেন । আধুনিক 
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, একজন মানুষ ২ মাইল বা ৩.২ কিঃ মিঃ উপরে উঠলে নীচের 
সব বস্তু অদৃশ্য হয়ে-যায় | সেক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,৩৯৩ কিঃ মিঃ দূরের চাদ 
দেখা যাওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব । কোন কোন চীনা বিশেষজ্ঞ এও প্রচার করেন যে, পৃথিবী 
ৃষ্ঠের ১০০ মাইল বা ১৬০ কিঃ মিঃ দূর থেকে খালি চোখে থ্রেট ওয়াল দেখা যায়। 
কিন্ত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীতে মানুষের তৈরি এমন কোন বন্ত বা স্থাপনা 
নেই যা এত দূর থেকে দেখা যায় । বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, ১৬০ কিঃ মিঃ দূর 
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থেকে গ্রেট ওয়াল খালি চোখে দেখতে হলে মানুষের দৃষ্টি শক্তির সাধারণ ক্ষমতা থেকে 
৭ গুন বেশী ক্ষমতা থাকতে হবে । 


চীনারা গ্রেট ওয়াল নিয়ে প্রচন্ড গর্বরোধ করেন । তাদের প্রতিটি আবেগ-অনুভূতির সাথে 
ঘট ওয়াল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঘেট ওয়ালের উপর দাড়িয়ে বিভিন্ন জনের 
সাথে আলাপ করে আমার কাছে তা"ই মনে হয়েছে। এ জন্য হয়ত থেট ওয়াল নিয়ে 
কিছু অতিরঞ্িত তথ্য তারা বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছেন । গর ওয়াল দিয়েই টানারা 
বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন । এ জন্য চীনের শিল্প, 
সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে গ্রেট ওয়াল । গেট ওয়ালের উপরে 
এবং আশে-পাশে অনেক প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল ক্যামেরা, স্ক্যানার, লেমিনেটিং মেশিন 
নিয়ে বসে আছে। তাৎক্ষনিকভাবে ছবি তুলে ঘেট ওয়াল আরোহনের সার্টিফিকেট 
প্রদান করে। আমি আগ্রহ সহকারে এমন দুটি সার্টিফিকেট সংগ্হ করলাম। 
সার্টিফিকেটে আমার ছবি, নাম-ঠিকানা, স্বাক্ষর, গ্রেট ওয়াল আরোহনের তারিখ ও 
সময় উল্লেখ আছে। তবে গ্রেট ওয়াল সম্পর্কে যত কথাই লোকমুখে প্রচলিত থাকুক না 
কেন, ঘেট ওয়াল যে এক মহা বিস্ময়কর স্থাপনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


লেখক ঃ যুগ্ম পরিচালক, ডি, বি, আই-৩+ বাংলাদেশ ব্যাংক । 
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মুহাম 


চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গযা 


জায়ে তর আএত 
ত পআবার নাঙানি বড় যত্তনে তুই থোইত | 


সুনাম গার ত ভাষর, দোল একান নাং দিলে, 
এদক দোল নাং কেংগুরিনে লোকোবি সুইত পালে? 
ধরব মর মুলাপুত ভাই, মামু-ছর কিবাধন, 

বিষাণ নাঙে কিয়ে আহন আমর মুই ন গরং। 

তা মা নাঙে নাঙানি তার বিষাণ বিলি রাহালে 
আপত্তি যুনি থায়দে অয় দয়া গুরিনে জানাবে । 


আপত্তি বড় আহে দা মর, তুই আগে জবাব দে, 
ম নাঙান লোই মিলাইনে তা নাঙানি কেয়া থুবে? 
কি কুবার চর তুই মেরে দুলেদালে দা জানা-না, 
আল্লোয়াং পানিত ন সাসুরি প'ন্‌ পানিত উসানা । 


তর প্রস্তাবে নাং রাহাবার চায়্যং মর পআবার, 
দ্িয়ান নাঙ” পাঢায় দিলে আএসে তুই সিবার । 
আপত্তি যুনি থায় লোককবি সিয়ানি ব্যাক ত ইচ্ছা, 
নাচে ওক আর ঘিনে ওক -অভিশাপ ন দিত সা। 
মছা নয় সুইত্ত ভাইত বিধুং তরে মাডঙর, 

তা মা যুনি তুই ওই থালে ম শুভেচ্ছা জানাঙর | 
বস্তা মাঅং ভগবানথুন, ম পআবা তর' ওক, 

ঘদর গুণে বিষাণে তর আ ই দীন' ধন্য ওক। 
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মেলাজাদত জন্মিলুং যেকে মত্ুন মানা পুড়িব, 
একদিনা নয় একদিনা কার' মা অয়া পুড়িব । 
আসল কধা কং দাদো শুন, মে বুশি তুই পারিবে? 
সুইত্তি যুনি মেরে চাইত ভাঙ্চিরি কোই পাবে । 


তর ই কথায় বুশিলুং বে তত্ুন' মন আহে সা, 

কংন কংগুরি এদকদিন দভাচ্যা গি রুলে কেয়া? 

তর কধা পায় ও লোন্বোবি মুয়্য মুহাম ভাঙিলুং, 

ম জীবনত তরে চাং বিলি ভাঙ্চুরি বে জানালুং 

| বিদ্রু পরেমাকাজি দুইজন নারী ও পুরুষের মধ্যে কথোপকথন আকারে কবিতাটি রচিত হয়েছে | 


শব্দ-সংকেত £ মুহাম/মৃহাং - সম্মতি । গেয়া রিকৃ গরানা - শঙ্কিত হওয়া । পেরাবী - 
অভিমানী । ফররক - প্রকাশ্য; প্রকাশমান। হঅদরক - কৌটিল্যঃ ছলনা । এখানে 
মতিগতি অর্থ প্রকাশে । নুলেসা -নতুবা । দভাচ্চা - দবিধান্থিত; সন্দিদধী। 


লেখক ঃ দেবতাছড়ি ও পেকুয়া পুনর্বাসন । 
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আমিও পাই 
অগ্ কুমার তথঙ্গ্যা 


জীবনান'দ নয় ভাবি থেবার, 
জীবনান উলরে মুছঙে যেবার; 
জীবনান'দ নয় লাসে থেবার, 
জীবনান উলরে ফুরি উড়িবার; 
জীবনান'দ নয় ডয়েবার, 

জীবনান উলরে সাঅইত্‌ দেগেবার | 


মাচ্যা একান করা ভাই-বোইন'লক্‌ বুছি চঅ, 
ন্বেনে কালুআ তুমি গমেরিনি চঅ; 

মামি হরক বেকুব এলং! | 
নজানি-ন'বুছি বানাবানা বুউত সময় কারেলং! 


লাসে - ডয়ে - ভাবি থে,আমি রুয়ি পিছি পুই; 
পৃথ্থিমি আগই যাত, বেয়াকযারর মানুইতউরস্তি অরন, 
- 'আমি কেয়া থেবং লঅক গুই? 


অক্তউয়ে; আমিয়ো দেগেবং, আমি কেয়া ন'পাই! 
বেয়াকুনেমিলি জানে দিবং, আমিয়ো চেলে দিচ্ছেক্গুই পাই 


লেখক ঃ উন্নয়নকর্মী, রাঙ্গামাটি | 
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বিইন্যা বেলানত 
সুমন কাস্তি তঞ্চঙ্গ্যা 


পু-গে-দি উদে বিইন্যা বেলান, 
চেতন হয় মাইনষ্য মনান, 
তা-য়ল হা-দত কাললাং-পিদত, 
উদে-ই কাম কদা মনত চি-দদ | 
বা-না দুগ কাম গরানা, 
দুগ কাম গুরিনে দিন কাদা-না । 
কাম তেজ বিইন্যা বেলানত, 
সুয়-দৃূয় চিদাউদে মনানত । 
বেলে কাম- বেলে গরে। 
কাম গুরি খাবং বেলর সমারে | - 
গেয়াত বাচে দৃ-বূরব রইত্তান। 
রইদও গমর অচেতন হয় মনান । 
অ-সুহ্য লায়ে গেয়া-নত 
দুগ লা-য়ে মনানত ৷ 
দুগ লাগে বার-বার 
সময় দ না-ই আর । 
কাম গর সি সময়ত । 
সময় কাম সময়ে ন গুরিলে, 
না পাব সুগ মরিলে । 


লেখকঃ ছাত্র, কর্নফুলী ডিগ্রী কলেজ । 
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৷বছর' ভাদ ন যুদন তার, কবালত্‌ তাঙ্যে নিত্য উদোর। [ 
1কাম গরে তে বারিঝে ঝড়ে, সাপ্তা এলে বাজারত যায় 

1 দিনদিবুচ্চ্যে ঘর পুড়ি যায়, রেত্ু এলেতে চেরাগ মরে 

আন্ধার দেলে দরগরে তার, আদু-ঘিলেগিরগিরান 

আর্মি এত্তন শুনিলে- পরানত্‌ তার উরোস বিরবিরান। 


(শুনিনেই মনে কল' কানজাবা ঝাবেইচগোরা ।) 
দেক্যেদেক্যে কলাছরা ওই গেলাক আহ্ত-বদল 

দাম ন পেল জুমবলা, অজল মুড়ো উইয়্ে থল। 

থল মাদিত্‌ দোগান সাগর, আগে নানান জিনিষ 

রত্‌ যাদে চিচি হুয়্যে, মত্তেই চগলেত্‌ কিনিচ্‌ 

দোগানছাড়া পিধে কিনিদিচ্, আরো দিচ্‌ বাঙুরিআ” হার, 

লো'পরিবো নুন-তেল, লাগিবো রুচ্যেল, ছ'কুড়ি টেঙা আগন বানা ইকে তা আহদত 
ইয়্যান ললে উভান থেব, মঙ্গা বাজারত্‌ পুজ্জ্যে তে ভারি টেঙা রাদত্‌ 

ঘনে মনে ভাবের তে- আরো কয়েক পয়জ্যে লাগিবাক মরা চেঙে ঘাদত্‌। 


নারে লারে আহ্‌দি যার তে, মাধা উইয়্যে নীজু 


1দ আহৃতে জিরান নেই, হুদ পেব সুগ্তুক তে 
ংদা গাজর ছাবাত্‌ তলেঅমহদ রোদ তাদে। 
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চাকমা কবিতা £ বাচ্চে আগং মুই 


আদি ঘেম কোন পল্ভান ধুবি 
ফোন ঘোনত খাচ্ছে গেম হী আজ গুরি 
ডু এবে ডিজি কোইায়্যোচ: 
খএনেনি ভুষ্ট গিজ্জেকগ্রি ? 
খাটে আগ দ ভ পন্ডান চেষ্ট- 
ভিরাষ্ী মনে জ- গুরি 
পুগর গীদ গেষ্ট গেষ্ট 
চিৎপুরি- চিৎপুরি । 


বাচ্ে আগং ঘুষ, বাণ থেম ডালমান 

বাটে) বাচে) কাদেষ্ট দিম এ জালম 

নেটে গেম ত মলান | 

তরে ভানি ওই গেম 'আঙ্জার রোদ পুনাডাল; 
্বাচ্চে থেম ছাবা ধগে ভাগলগ পন পানি লে 
নাচ্চে থেম পিদিলি জুমত বিজোল চাদারা লঘে 
বাটে থেম হেল জুমত ছড়া থুমত নীল চুমত 


দেঘা দিম ত লঘে দোল দেবর্ধসি ধখে 
আদি যেম ভ হুচ্ষুনো ধখে 

ছারা ওই মিঝি৷ থেম 
জনম্মু ত লগে লগে! 


লেখক $ ছাত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্কাবিদ্যালয় ॥ 
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গিরিজালয়ে 


বি.এন তঞ্চঙ্যা 


উচু নিচু গিরি, সবুজ ঘন অরণ্যে ভরা ; 
মাঝে স্রোতোস্থিনী- ঝর্ণাধারা । 

ব্যাপ্তিকাল বয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে 
অসমতল, পিচ্ছিল পথে পথে । 


যুগযুগাস্তরে আদিবাসী এই গিরিজালয়ে, 

স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবন, কাটে দিন আনন্দময়ে | 

প্রকৃতির বৈরিতার মাঝে এই আদিনিবাস, 
পিছে সময় নাই, ফেলার নিঃশ্বাস | 


ক্লান্তিহীন জীবন বয়ে চলেছে এই গিরিজালয়ে, 
সৃষ্ট হতে সৃষ্টি অবধারিত রয়ে । 


লখক ৪ বিশিষ্ট সমাজ সেবক । 
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জুম-জুমিয়া 
শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা 


আমি খুঁজে ফিরি তোমায় রক্তাক্ত প্রান্তরে; 
দেখি, এ কোন পানি পথ! 
সহস্র প্রাণের অভিশাপ বয়ে- 
ডুবল মানুষ-রাজপথ । 


ক্ষমা নাই তোর নরহত্তারক! 
জুম-জুমিয়ার চির প্রতারক; 
কাগজে-কলমে লিখে নিলে তুমি, 
আমাদের বাসভূমি | 


জনতার মুখ সরব হয়েছে 

জেগে উঠেছে এবার; 
নির্যাতিতা, বঞ্চিতদের কথা 

“সময় হয়েছে শোনার। 
সবুজ এ বন, আমাদের এ জুম, 
যেখানে মোরা কাটাই নির্ঘুম; 


চাষাবাদ করি, ফসল ফলাই, শান্তির বীজ বুনি। 
বুকে চাপা ব্যথা; শান্তির পথে আগামীর দিন গুনি। 
রাইনস্যং-চেঙে-লোগাউ-পুজগাউ, 
তোমাদের চলা প্োতে; 
অধিকার মোরা ফিরিয়ে আনবোই, 
ভয় করিনা মোটে । 


(লেখক ঃ ছাত্র, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 
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দেয় অস্ত্র, গুল্পি করব 
নর খাদকদের। 


লেখক ঃ ছাত্র, উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | 
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_ অনস্তক্ষুধা 
ধনা তঞ্জ্যা 


পিপাসার্ত চাহনি ক্ষুধার্ত মন; মাংসের স্বাদ খুজে ফিরে বারে বার। 


চেতন অবচেতনের নগ্ন কুরুক্ষেত্র । 
শুভাশুভ বোধে বিভ্রান্ত আমি শত শতবার, 
প্রেম নামক প্রতারণায় কখনও খুঁজি তোমায়; 


ভালবাসায় ছলনায় তৃষ্তার শৃঙ্খলে কতনা সাজায় তোমাকে 
অজানা অনুপ্রেরণায় । 


লেখক ঃ ছাত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় । 
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৭২ থেকে আজ অবধি- 
কী চেয়ে আমরা কোথায় চলেছি? 
জুম পোড়া আগুনে পুড়ছি কারা? 
জুলছে আমার ভাইয়ের চিতা । 
হারিয়ে যাওয়া কল্পনা 
আজ কি শুধুই মানববন্ধন আর প্রতিবাদ সমাবেশ, 


লেখক £ ছাত্র, পরিসংখ্যান বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ । 


৭৫ 
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অনিক তথ্চ্গযা 


আমার আছে সবুজ পাহাড় 
চিম্বুক, কেওক্রাডং, নীলগীরি বিজয় 
তবুও কেন প্রশ্ন রাখো 
আমার পরিচয়ে £ 


আমার আছে অনেক নদী 
চেং্গী, মেইনী, সাঙ্গু, মাতামুহ্রী 
তবুও কেন যায়না ভেসে 
আমার দুঃখের তরী | 


আমার আছে পাহাড়ী ঝর্ণা 
শান্ত হয়ে বয়ে চলে 
তবুও কেন সাজেক, বাঘাইছড়িতে 
সাম্প্রদায়িকতায় জুম্মঘরে আগুন জ্বলে । 
আমার আছে লংগদু ট্রাজেডি 
তবুও কেন হয়না বিচার 
ধিক্কার শাসক দল । 


আমার আছে ভূমি-বেদখল 

উচ্ছেদ আর নিপীড়নের ভয় 
তবুও কেন পাইনা খুঁজে 
কোথাও কোন আশ্রয় । 


আমার আছে আত্ম-পরিচয়ের অধিকার 
আমারও আছে দুঃখ, কান্না, হাসি 
এই হোক আমার পরিচয় 
“আমি আদিবাসী” 


লেখকঃ ছাত্র, আইন বিভাগ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। 


৭৬ 
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অভিমানী মা 
নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা 


তিমির ফেলেছে ছায়া । 
যায় না দেখা কিরণ, 
ভাবছি মা তোমার কথা । 


অভিমানী মা তুমি! 
চলে গেছো আমায় একা রেখে, না ফেরার দেশে । 
জানি তুমি আর ফিরবে না, 
করবে না আমায় আর আদর । 
না বুঝে তোমায়, 
কত না দিয়েছি ব্যথা । 


অষ্ট প্রহরে কষ্ট অনুভবে 
তখন রেখেছ আমায় যতনে । 
এবার বুঝি মা হারা কত কষ্ট, 

মা তুমি নাই যখনে । 


লেখক ৪ ছাত্র, সরকারি শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজ । 
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পাপা (প্রি জগজ্যর গসহোর্ন 
ল্প্ররাদ দিত সিজ্্যা 


পে রন পা পচ পেলে, সচল 

গর্তে পলা জে আনান 
পারি গলে লী বরা ৃ 
তালি বালু এল 


5 


লক আজান জদ্ললঙ্ 
লক হস কু, 
হলপান্তাে লেগ পন্ড জলজ 
বানর কন কল চে না আনাই ভন্দ ও 


নাই এন শেষে কলুল্দ জল্পনুন্ডা 
তু জন্য হল্দল শনি কচ্দল ক্র 
সু গা ব্রান্তুভ্ল্ম __ __.._.. 


্ 


না ও জা লষ্টি জল বল্গা বল্ল ক্রি ভুক্ত 
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লেখক পরিচিতি £ 


১। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 

২ প্রশান্ত ত্রিপুরা সাবেক অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
৩।ড. মুন্তকা মজিদ কবি ও গবেষক 

৪ | অধ্যাপক আন্দুল আওয়াল চেয়ারম্যান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ,শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
৫ । আলাউদ্দীন আল আজাদ যুগ্ন পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক 

৬। সাজ্জাদ লিয়ন গবেবক ও সাহিত্যিক 

৭। জয়নেন তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালর 

৮ প্রার্প্রতিম তক্চ্্যা পিয়াল ছাত্র, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
৯ । লাড়েই জুম্মো ছাত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
১০ । অরুন বিকাশ তথ্যন্গ্যা ছাত্র, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 

১১ শ্রী উচ্চতমনি তঞ্চঙ্গ্যা উন্নয়নকর্মী ও সাহিত্যিক 

১২। বিশ্বমনি তঞ্চঙ্গযা ছাত্র, ঢাকা কলেজ 


১৩ । ধনা তথ্স্যা ছাত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
১৪ | হেগা চাকমা ছাত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 

১৫। শ্রীভ্ন তথর্যা ছাত্র, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 

১৬ । রবিন তঞ্চজ্যা ছাত্র,পদার্থ বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১৭ । চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্যা শিক্ক ও সাহিত্যিক 

১৮। অছ্য কুমার তঞ্ঙ্যা _ উন্নয়নকর্মী, রাঙ্গামাটি 

১৯ । মনিস্বপন তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র, পরিসংখ্যান বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ 

২০ । অনিক তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র, আইন বিভাগ, বি.জি-সি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি 
২১ । সুমন তঞ্চ্যা ছাত্র, কর্ণফুলী ভিশ্রী কলেজ 

২২ । নিক্সন তথ্চঙ্যা ছাত্র, সরকারি শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজ 

২৩ । স্মরণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র, বান্দরবান সরকারি কলেজ 


৭৯ 
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